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পরিশিষ । 
১। রাড়ের দৃষ্টান্ত কেন? 
এই প্রস্থ মুদ্রিত হইবার সময় ছুই-এক সমালোচক মনে করিয়াছেন ইহাতে বাঙ্ালাভাষ! 
নহে, রাট়ের গ্রাম্য ভাষার আলোচন! আমার উদ্দেশ্ত। তাহার! ভূলিয়াছেন, গ্রাম্য ভাষা, 
প্রান্ত ভাষা সাধুভাষা--এই তিন একই ভাষা । কেহ এই তিনের সীমালি বীধিয়া পার্থক্য 
দেখাইতে পারিবেন না । কথিত ভাষাই, বাঁঞ্গালাভাষার স্তায়, যাবতীয় চলিত ভাষার প্রাণ। 
কথিত ভাষা লইয়া! ব্গাদেশকে পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ, এই চারি স্ব,লভাগে বিভন্তু করিতে 
পারা যায়। পাবন! ও রাজশাহী জেল গ্রায় মাঝে পড়ে। ভাগীরথীর পশ্চিম ভাগ পশ্চিম- 
বঙ্জা; ভাগীরথী ও পদ্মার মাঝে দক্ষিণ বগ্া ; গঞ্জা! ও ত্রদ্মপুত্রের মাঝে উত্তর-বগ্জা ; এবং 
পদ্মার পূর্বভাগে পূর্ব-বঞ্জা | ভাঁষা-বিষয়ে নোৌ'আখালী ও চা্টিগা! ঠিক পুর্ববঞ্জা নহে। তেমনই 
মেদিনীপুরের দক্গিণাংশের-ভাষ! ওড়িয়া-মিশিত, এবং মালদহ ও পুর্ণিয়ার পশ্চিমাংশের ভাঁষা 
বিহারী-হিন্দীমিত্রিত। যদি বাঙ্গালাভাষা শিখিতে হয়, তাহ! ছাপ! ছুই-দশ-খান বই পড়িয়া 
কেহ শিখিতে পারে না। এক স্বীনের কথিত ভাষা তাহাকে শিথিতে হইবে, নতুব! শেখা 
হইবে না। এখানে দক্ষিণ রাঁড়ের অর্থাৎ পশ্চিমবক্তোর দক্ষিণ ভাগের কথিত ভীষা অবলগ্বন 
করিয়। বাঙ্গালা-ভাষার স্বঃল বিবরণের প্রয়াল কর! গিয়াছে। বাঙ্জালাতাষা হইতে যেখানে 
দক্ষিণ রাঁচের ভাষ। পৃথক হইয়াছে, সেখানে 'রাঢ়ে বলে” 'রাটে? ইত্যাদি বিশেষ করিয়া বলা 
গিয়াছে । একটা আদর্শ (১৫) না ধরিলে কোন বিষয় বুঝিতে পার! যায় না। ভাষা শেখা 
কি এত সোজা যে শৃস্তে শুন্তে কল্পনা-পক্ষে বিচরণ করিলে তাহার মর্ম গ্রহ হইবে? 
কটক-কলেজের ইংরেজী-সাহিত্যের অধ্যাপক এবং আমার জ্যোষ্ট-সহোদর-সদৃশ উপেন্্রনাথ- 
মৈত্রমহাশয় “বাঙ্গালাভাষা” নামক গ্রশ্থের এই প্রথম ভাগ (১ম ২য় ৩য় অধ্যায়) হাঁতের 
লেখায় পড়িয়াছিলেন। তাহার পাণ্ডিত্য-কীর্তন অনাবশ্ক। তাহার অসাধারণ ধৈর্য, উদার 
সঙ্ৃদয়তা, ও তীক্ষ দৃষ্টির ফল হইতে এই ্রশ্থ বঞ্চিত হয় নাই। তিনি পুনঃপুরঃ বলিয়া ছিলেন, 
ছুই এক শ্বানের রাড়ের দৃষ্টাস্ত ব্যতীত সমস্ত গ্রচ্থে বাঁঙালাতাষ! আলোচিত হইয়াছে । হায়, 
এই প্রস্থ সম্পূর্ণ আকারে মুদ্রিত দেখিতে তিনি রহিলেন না । 
আমার আর এক মিত্র পদার্থ-বিদ্যা-অধ্যাপক ্রীরামেন্ত্রনাথ-ঘোঁষমহাশয়ও কিয়দংশ 
পড়িয়। তাইীর তীক্ষ বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন। আনন্দের বিষন্ব তিনি এখন সমগ্র পড়িতে 
: পারিবেন, এবং প্রখর সমালোচনা ছারা! গ্রন্থের অশুদ্ধি-সংশোধনে সহায় হইবেন। 


২। ফলার উচ্চারণ। 


শব্ধশিক্ষাধ্যায়ে ফলার উচ্চারণ-বিচার অসপ্পূর্ণ রহিয়াছে । বাঙ্গালা বর্মও অক্ষর পরিচয় 
করিতে শৈশবে আমর পাঠশালায় পাচ শ্রেণী শিথিয়াছলাম) প্রথমে অ আ-আদি শ্বর, 


ফলার উচ্চারণ । ২৪৫ 7. 
দবিতীয়ে ক খ-আদি ব্যঞ্ন, তৃতীয়ে ক্য ক.-আদি ফলা, চতুর্গে আদি মন্তকে অগ্ুনাসিক- 
যুক্ত বাঞ্জন, পঞমে স্ক স্থ-আদি অনয যুক্ত বাধন। ক-তে ফলাদিয়া কক্যকৃরুকরু মম কু 
কু, অর্থাৎ য় রলৰ ন'মখ ৯-_এই আট বর্ণ বাঞ্জনের নীচে বসিয়! ফলা হয়। আঁঙক এই, 
_কআ জীব উউ। ওজীঞ্এঞ।ঠ৩ণ্০। স্তস্বনাশ্ধনন। ম্পন্ষদ্বত্তম্ম।' 
উ্য উর ঙ্ল ভ্ব ঙ্শ উ্যঙ্সঙ্হজ্য। আস্ক এই, স্বত্খগদবন্তা। শশ্ছজরজ্ঞ। তত 
কঙ।স্তত্ববাব্ধহৃ। স্পন্ফত্বতন্ধ। হাহ হলহ্ব। 

প্রথমে আঙক আস্ক শ্রেণী দেখা যাউক। ড্য ্রঙ্ল ঙ্ব উশ উ্য উসঙ্হ এই 
সকল সংযুক্তবাপ্রনের উ, বোধ হয়, অনুস্বার ্বানে বসিয়াছে (৮, ৬৮ হৃঃ দেখ )। কারণ জু 
ব্যতীত ওুক্ত য-র-ল-বাদি বাঞ্জন বাঙ্গাল! ভাষায় পাওয়া যায় না। ৪, ঞ্ঞ-এই ছুই 
সংযুক্ত বাঞ্জনও আবশ্তক হয় না। আহ্ব-শ্রেণীতে অন্য আবহ্ুক সংযুক্ত বান পাইতেছি। 
কৃম স্বন্দর। ফলা কিংবা সংযুন্ত-বাঞ্জন শ্রেণীর মধ রেফ নাই | কারণ এক এক পাঠশালায় 
ফলার শেষে ক (রেফ) শিক্ষা দেওয়া হটত। আর এক অভাব দেখা যায়। হু__না, আছে 
কেবল হু (হন); যেন হকারে ণ যুক্ত হইতে পারে না। আহ্ব-শ্রেশীতে স্তর আনার কারণ 
পাই না। হয়ত পাঁচটা বর্ণ না দিলে বর্গভাগ অসম্পূর্ণ হয়, এই কারণে স্্ আসিয়াছে । 

ফলার বিশেষত্ব এ যে, ব্যগুনের নীচে বসিয়া! কানের সহিত ফল! একত্র উচ্চারিত হয়। 
স* ফল ফলক শব হইতে বা" ফলা । শরের অগ্র কিংবা! নিম্নভাগে লৌহফল যুস্তু হইলে শর 
বা বাণ সম্পূর্ণ হয় । এইবৃপ, ফলাযুক্ত বাঞ্জনও এক-বর্ণ তুলা হয়। তর্ক-_তর্ক, কিস্ত; তক 
-তক্র নহে) বল্লা_-বল্গা লিখিতে পারি, কিন্ত; গ্লানি__গ্লানি লিখিলে ঠিক উচ্চারণ 
আসিবে না। এক বাঞ্জন স্বরহীন হইলে পরস্ি স্বরাস্ত বাগনে যুক্তু হর । নতুবা উচ্চারণ 
করিতে পারা যায় না। কিন্তু, যুক্ত হইলেও বার্ধনন্বয়ের স্ব স্ব উচ্চারণ থাকে । 

আঃ এক লক্ষণ দেখা যায়। য় রল ব--এই চারিবর্ণ বাঞ্জন বটে, স্বরও বটে। মলণ 
ঞ উ--এই পঞ্চ অনুনাসিক বর্ণও এইরূপ । এ কারণে অনুনাসিক বর্ণ সহজে চন্জরবিন্দু 
নামক অর্ধাুস্বারে পরিবঠিত হইতে পারে। খ৯ স্বরবর্ণ বটে, কিন, শু স্বর নহে, রল 
বাঞ্জন মিশ্রিত স্বর। আরও দেখা যায়, ই হইতে য়, খু হইতে র, ৯ হইতে ল,উ হুইতে 
আসিতে পারে। অর্থাৎ ফলা-_অর্ধস্বরবাঞ্জন 

অমরা গড়িতাম ক কিঅ, কর কল, কব কন, কম কিরি, কিলি। ওড়িয়! পাঠশালায় ওড়ি়া 
শিশুও “ক কিঅ' রূপ ফলা শিখে। প্রাতেদের মধ্য, কিরি কিলি না, পড়িয়া কুরু কুনু পড়ে। 
অতএব ফলা বছুকালের প্রাচীন ভাগ । যখন বর্ণের প্রকৃত উচ্চারণ বিকৃত হয় নাই, তখনকার 
ভাগ। 

বিদ্যাসাগরুমহাশয় তাহার বর্ণপরিচয় দ্বিতীরতাগে গফল! অধিক ধরিয়াছেন, ফলা মধ্যে 
খ৯গণা করেন নাই। ব্যঞ্জনের নীচে ঙ বসে না) এমন শষ নাই যেখানে গকে ফলা রি 
হইতে হয়। এক বসে, বেমন বাসা, যজ্ঞ শব্বে। কিন্ত; এ স্বীর উচ্চারণ পৃথক রাখে? 


হর বাঙ্গালা ব্যাকরণ । ৫ 


ধফলা অর শবে আবশ্যক হয়। যেমন বিষ, পরার, কৃষ্ণ তৃষ্ণা সহিষু। অনথনাসিক 
অনুনাসিক বর্ণ যুক্ত হইলে সংযুক্ত বাঞ্জনের মতন উভয়ই পৃথক উচ্চারিত হয়। একারণ 
এরুপ সংযুক্ত বাঞ্জন আওক মধ্যে ধরা হয়। বিষ& শব্ধে ফলার বিশেষত্ব নাই। হতে ণ যুক্ত 
হইলেও ফলার বিশেষত্ব থাকে না, গ্রাম্য উচ্চারণে যাহাই হউক। থাঁকে | ইহার উচ্চারণ 
বাঙালায় &্ তুল্য। ফু এই অঙ্সরের আকারে ষ ঞ দেখিতে পাওয়া যায়। "এর উচ্চারণ 
ণছিল (৪২, ৪৩, ৪৯, ৮৭ পৃঃ দেখ )। 
খ ৯» ফলাঁর মধ্যে ধর! হইয়াছে । কারণ এই ছুই বর্ণে বাঞ্জনের লক্ষণ কিছু আছে। 
বাঞ্জনের নীচে লেখ হয় বলিয়! ফলা নতে। তাহ! হইলে উ ফলা নাম পাইত। 
অতএব য় রল বন মখ৯ ফল! শ্রেণীতুন্ত হওয়া সগ্াত। ৯ ফল! যুক্তু শব্দ সংস্কৃতে অল্প? 
সেখানে ল দিয়াও কাঁজ চলে । খ ফণা বটে, কিন্তু, বাঙ্গালা উচ্চারণ-দোষে রি হইয়1 পড়িয়াছে। 
এখন য়রল বম ন এই ছণ ফলা ঘোগে বাঙ্গাল! উচ্চারণ লক্ষ্য করা যাঁউক। 
য়-ফলা। অ-আ-কারাস্ত আদি ব্যঞ্জনে য়কলা বুন্তু হইলে য় স্বানে এ উচ্চারিত হয়। 
ব্যবহাঁর, বাঙ্গ, খ্যাতি, ধান শব্দের বিকারে বেভার, বেক্গ খেমাতি ধেয়ান। থেআতি ধেআন 
_ খিয়াতি ধিয়ান আকার পুরাতন পুথীতে পাওয়া যায়। অনাদিভূত বা্জনে যুক্ত হইলে গ্রীম্য 
উচ্চারণে বাষ্জন দ্বিত্ব হয় (১৩ স্থঃ)। অ আঁভিন্ন অন্ত স্বরাস্ত আদি ব্য্জনে ঘুত্তু হইলে গ্রাম্য 
উচ্চারণে য় ফলা থাকে না । যেমন, জোর্-_জে্ট, জ্যোতস। _জোতক্স! । | উদ্যোগ উদ্যাপন 
প্রতৃতি কয়েক শব্দে ষ উচ্চারিত হয়। একারণ উদ্যোগ ন! লিখি! উদ্যোগ লেখা কর্তব্য ।] 
র-ফলা। আদি বাঞ্জনে রফলার ঠিক উচ্চারণ থাকে । যেমন, ব্রণ ভ্রমণ শ্রম। অন্থাত্র উপরের 
বাঞ্জনকে গ্রাম্য উচ্চারণে দ্বিত্ব করে। বেমন, সিত্র-সিততর, রাত্রি -রাহতি, নিদ্রা-নিদ্ত্র! | 
ল-ফলা। রূফলার তুল্য! যেমন, গ্রানি প্রীহা। কিন্ত, অস্র_অমৃত্, অশ্লীল__অশ্ল্লীল। 
ব-ফলা। পূর্বে (১৫ সঃ) দেখা গিয়াছে | বর্গ্য ব ফলা নহে। বগ্য ব পৃথক উচ্চারিত 
হয়। যেমন, অন্বিক! কম্বল সম্বল সন্বপ্ধ বিলম্ব সম্বোধন । এই ব ফল! নহে বলিয়া ফলার ব 
এর আকার ভিন্ন হওয়া আবশ্তক। এক শুভ এই যে, অনুনাঁসিকে অন্ুনাসিক যুস্তু হইলে 
যেমন সংপুক্ত ব্যঞ্জনের তুল্য উচ্চারিত হয়, ফলার সহিত ফলা যুন্ত হইলেও হয়। ম.ফলা| ব- 
ফলা (যদিও ব, ফলা) যুক্তু হইয়া! অস্থা মনে কর! যাইতে পারে । এইবৃপ, ল-ফলা ম-ফলা যুক্ত 
হইলেও ল ম এর উচ্চারণ পৃথক থাকে । যেমন গু, শানসলী। 
ম-ফলা। ১২ হুঃঞ্দেধ। অন্ত অন্নাসিকে যুক্ত হইলে সংযুক্ত ব্যঞ্জনতুল্য । যেমন, 
বাঙ্ময জন্ম সন্দুখ । অন্ত ফলাঁর সহিত যুন্তু হইলেও হয়। উপরে উদাহরণ পাওয়া! গিয়াছে। 
ন-ফলা। এই সন্বপ্ধে উপরের ফলার লক্ষণের পরিবর্তন দেখিতে পাই। আমরা ভগ্ন 
অগ্নি যত্ব রত্ব প্রভৃতি শবে ন-ফলা, সংযু্ত-ব্যঞ্জন-তুল্য উচ্চারণ করি। ওল্ড! ফলা-তুল্য 
উচ্চারণ করে। আমরা বলি অগ্‌ননি, ওড়িয়া বলে অ-যি। ইহাই যে ঠিক, তাহা আঙ্ছি 
বাঞজনে ন-ফলীর উচ্চারণে বুঝিতে পাঁি। নবীন ন্পেহ--এখানে ন-ফলা! ম্প্। 





বাঙলা অক্ষর । দু 


৩। বাঙ্গালা অক্ষর | % 
কএকমাস ছুই এক মাসিক পত্রে আমার প্রবশ্ধের যুস্তাক্ষর দেখিয়া কেহ তুষ্ট কেহ বুষ্ট 
হইয়াছেন। প্রচলিত অক্ষরের বূপ-পরিবর্তনের হেতু-প্রদর্শন এখন আবশুক হইয়াছে। | 
পাঠকের প্রতি অবজ্ঞা, কিংবা নিজের ধুষ্টতা-প্রদর্শন কিংবা! নূতন কিছু করিবার অভিপ্রীয়ে 
বূপ-পরিবর্তনের চেষ্টা করি নাই। বিষয়ের গুরুত্ব বিশ্বত হই নাই। যদি কিছু অপরাধ হইনকা 
থাকে, তাহা বাঞ্াল। ভাষার প্রতি আদরবশতঃ হইয়াছে । বাঙ্ালা-অক্ষর-পরিচয় সহজ 
করিবার চেষ্টার এই নুতনত্বে আসতে হইয়াছে । সম্প্রতি বালা অক্ষর শিখিতে যত পরি- 
শ্রম ও সময় লাগে, তত না লাগাইলেও চলে । কি উপায়ে এই পরিশ্রম ও সময় কম করিতে 
পারা যায়, তাহার চিত্ত! দোষের হইতে পারে না। 
গোড়ার কথায় একটু যাই। আল্জকালি আমরা চোখ দিয়া নুতন ভাষা শিখি-তছি। 


কানের গ্রাহা। যাহা কানের বিষয়, তাহা প্রকারাস্তার চোখের বিষয় হইয়াছে। কতকগুলি 
সোজ! হাকা জোড়! খোলা রেখা করিয়া আনরা ধ্বনির চাক্ষুষ চিত্ু উদ্ভাবন করিয়াছি। সেই 
চিহ্নের নাম এঞ্ষর ! প্রতোক ভাষায় কতকগুলি মূল ধ্বনি আছে। যেমন বাঙ্গালা ভাষায় 
অ আ ক.খ. ইরাদ । এই মূলধ্বনির নাম ব্ণ।1 ছু তিন মূল ধ্বনি একত্র হইয়া 
মেশ্র ধরন হয় । যেমন বাঙ্গালা এ--অই, শ্রী শ্র্ঈ, ইতঠাদি। ভাষার কোন শন্ধে 
মূল ধ্বনি, কোন শব মিএ ধ্বনি, কোন শবে মূল ও মিশ্র ধ্বনির যৌগ আছে। “আবার 
গণনে কেন সুাংশু উদয় রে এই বাকো ছয়টি শব । “আবার শব্ষে আও রমূল ধ্বনি, 
বা দিশ্র ধন আছে। এইবুপ অন্তান্টি শব্ে। কবির এই বাকা আমর! তাহীর মুখ হইতে 
শুনতেছি ন1 বাক্যের প্রত্যেক শব্দের ধ্বনিজ্ঞাপক অক্ষর দ্বারা__পূর্বে শেখা সঙেকত দ্বার! 
-_আবৃন্ত করিতেছি । এক এক শবে কি কি বর্ণ লাগিয়াছে, তাহা মনে রাখিয়াছি। নাগরী 
ও গড়িয়া সাঙেকতিক চিহু দ্বারাও বাঁকাটি লিখিয়া প্রকাশ করিতে পার! বার। ইংরেজী 
অক্ষর ছারা ও পার যায়। অত কথা কি, যে সংক্ষপ্ত-লিপি স্বারা ইংরেজী শব লিখিতে পারা 
যায়, তাহ। দ্বারাও প্রায় পারা যায়। 

তবে, শব্দের মূল ধ্বনি বর্ণ, এবং বর্ণের লিখিত আকুতি বা চিত অঙ্ষর। যাবতীয় 
ভাষার এক প্রকার অক্ষর হইলে ভাষা শিখিবার পথ সহ হইত। এই ভারতবর্ষে বাঙ্গালা 
নাগরী গুজরাতী ওড়িয়। তেলুগু তামিল কার্সী প্রস্ৃতি কত রকম অক্ষর আছে। বদি এত 
রকম না থাকিয়া একরকম থাঁকিত, তাহা হইলে ভাষা শিখিবার প্রথম বি্-নৃতন অক্ষর 
পরিচয়্_থাকিত না) এই বি্স দুর করিবার অভিপ্রায়ে কলিকাতার এক-লিপিবিপ্তার-পরিষৎ 
২১০ টি শীাঁঁই্্্্াী 


* প্রবানী--১৩১৬ সালঃ;কাতিক 
+ এখানে বর্ণ অর্থে সুল ধ্বনি, এবং অঞ্ষর অর্থে বর্ণের লিখিত চিচ্ বা আকৃতি বুঝিতে হ্‌ইবে। 


২৪৮ বাঙালা ব্যাকরণ । 


দেশে নাগরী অগ্ষর-প্রচ্নের চেষ্ট! করিতেছেন। বদি ভারতের যাবতীয় ভাষা নাঁগরীতে লেখা 
হয়, তাহা হইলে নাগরী-মক্ষর্র শিথিলেই সকল ভাষার শব্ধ পড়িতে পারা যাইবে । 

সেদিন দুরের কথা । এখন বাঞ্জালা অক্ষর দেখা যাঁউক। অন্ত কেহ বাঙ্গাল! শিখুন 
না! শিখুন, বাঙ্গালীর ছেলেকে শিখিতে হয়। তাহার হাতে-খড়ী হয়, সে বাঙাল অক্ষর 
চিনিতে ও লিখিতে শেখে । সঙ্গে সঙ্গো বাঙ্গালা ভাষার বর্ণ অর্গাৎ মৃলধ্বনিও শেখে । * 
তাহাকে কতগুলি বর্ণ বাঁ মুল ধ্বনি শিখিতে হয়? লিখিয়! গণিয়। দেখ। যাঁউক। অআ 
ইঈউউএ৭৬ংঃকখগঘঙ চছজবঝাঞ টঠডড়ঢঢ়তখদধনপফবভম 
য়রল শষ সহ-_অর্থাৎ চোআলিশটি। ইহাঁদের মধো ঈ উ বাদ দেওয়। যাইতে পারে। 
কারণ বাঙাল! শব্দের উচ্চারণে হৃম্ব ৭ দীর্ঘ ই কারের প্রভেদ প্রায় লোপ পাইয়াছে। 
উ এ? উচ্চারণ? বিরত হইয়া অন্য বর্ণের উচ্চারণের মঠন হইয়! গিয়াছে। অতএব মোট 
থাকে চল্লিশটি। 

অক্ষর যদ্দি বর্ণজ্ঞাপক চিত্রমা. তবে শিশুকে চল্লিশটি অক্ষর শিখিতে হইবেই। ভাষা 
শিথিবার পক্ষে অনাবশ্তক চিহ্ন নিতীত্ত অনাঁবশ্তুক, এবং আবশ্যক প্বনি-গ্রকাশের যাবতীয় 
চিতু না থাকিলে? অক্ষর-মালা অসম্পূর্ণ । 

কিন্ত; শিশু বাস্তবিক শেখেকি? অআইঈউ উদ্ধপ্ক৯ এও ও*ংঃকখগ 
ঘঙচছজবঝাঞটঠডড়ঢঢণতহথদধনপফবভম যয়রলবশষসহ-_অর্ণা 
বাআন্নটা 17 বলা বাহুলা, যগুলা অক্ষর ততগুলা বর্ণ বাঙ্গাল! 'ভাষাঁয় নাই । খাকার ম্বরবর্ণ; 
কিন্ত, বাঙ্গালায় ইকার যুক্তুর। খ৷ আরও অনাঁবস্তক। এ বাঙ্জালায় অই, উ__অউ। 
৯ ঙ এটকান্ের পৃথক্‌ অস্তিত্ব নাঈ। অন্য বর্ণের স্থিত যুকু হইলে ৯-_-ল্‌, উ--*, ঞ_-ন 
উচ্চারিত -হয়। ণকার বাঙ্ালায় নকাঁর. বকার জকার, অন্ত ব রে)_বর্গীয় বকার 
হইয়াছে। তাহা হইলে উপরে লিখিত অক্ষরমালায় কতকগুলা অনাবশ্তক অতিরিক্ত অক্ষর 
জুটিয়াছে। র 
_. কিন্তু, আমর! সংস্কত শব্ধের বানান সংস্কৃতের মতন রাখিয়া থাকি। সংস্কত শব সংশ্কতের 
মতন উচ্চারণ করি ব! বলি, তা নয়; বাঙ্গালার মতন উচ্চারণ করি, কিন্ত, লিখিয়া দেখাইবার 
সময় সংস্কতের মতন দেখাই । এই রীতিতে ক্ষতি-বৃদ্ধি, ছুই-ই আছে । সম্প্রতি সে লাভালাভ 
বিচারে আমাদের আবস্তকতা নাই। মনে করি যেন সংস্বতের অ আইঈউউগ্ধঞ্ধএ 
এঁ ও ৪-_এই বার স্বর, এবং ক হইতে হ পর্যস্ত গেত্রিশ বাজন,* ং £_-এই তিন ম্বর-ব্যঞ্ন, 
এবং বাঙ্গালার নিমিত্ত ড় টয় একত্রে উন-চল্লিশ ব্যঞ্জন, ন! শিখিলে নয় । কিস্ত, বাস্তবিক 
কি এই একাল বর্ণের একায় অক্ষর শিখিলে সংস্কত ও বাঙালা লেখা পড়িতে পারা যার? 

বিদ্যার্থী শিশু অ আ শেখে, কখ শেখে । তারপর ক কা! কি কী ইত্যাদি, তার 

* শেখে হটে, কিন্ত ভাল করিত শেখে না কেছ শেখায় না। তাষার মূল ধ্বনিও শিক্ষার্থাকে শিখাইতে 
হু, তাহ! আমাদের গুরু-সশার সহাক্‌ চিন্তা করেন মা। 


বাঙ্গলা অক্ষর ২৪৯... 
গরকক্য রুক্স ইত্যাদি, তার পর স্ক ছ জ্‌ ও ইত্যাদি, তার পর স্কপ্থ দগ দঘ ইত্যানি। 
অর্থাৎ বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের বর্ণপরিচয় ছুই ভাগ না শিখিলে শিশুর হাতে-খড়ী শেষ হয় 
না। মূল বর্ণের পর মিশ্র বর্ণ বযুন্তু বর্ণ শিখিতে অধিক সমর লাগে না। সময় লাগে 
মূল অক্ষর শিখিতে, অধিক সময় লাগে যু্তাক্ষর শিখিতে। ইংরেজীতে ছাব্বিশটা অক্ষর ' 
শিখিলে ইংরেজী-শব্ব শিশু পড়িতে পারুক না পারুক, তাহার অক্ষরপরিচয় শেষ হয্ব। 
বাঙ্গলাতে চললিশটি বর্ণ লিখিয়া দেখাইতে প্রান এক শত অক্ষর শিখিতে হয়। ইংরেজীর 
দোষ আবশ্তক অক্ষরের অভাব; বাঞ্জালার দোষ অনাবহক অক্ষরের সম্ভাব। 

ধ কদাচিৎ আবশ্তক হয়। ইহাকে নাঁ হয় বাদ দিলাম। থাকে আআইঈউউ 
খএ এ ও ওঁ- এগার স্বর। বাঞ্জনের সহিত এই এগার স্বরাক্ষর যুক্তু হইবার সময় অন্ত 
এগার আকার ধরে। ক খ-অধযুন্ত ক খ.। সুতরীং অ-স্বরঅভাববোধক চিত লইয়া 
11675461061 ০--এই এগার স্বর চিতনু। অর্থাৎ, কেবল স্থরবর্ণেরই নিমিত্ত 
ছাব্বিশ অক্ষর চাই । 

শবে ্বর-হীন বাঞ্জন আবশ্তক হয় না। অতএব অকারাস্ত বাতীত অন্ত স্বরাস্ত বাঞ্জন 
বিখিতে গেলেই একটা-ন/-একটা স্বরচিত লিখতে হয়। দীর্ঘ রূপ লেখা অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত 
রূপ লেখায় সময়*লাঘব হয়। সুতরাং স্বরের সংক্ষিপ্ত রূপ থাকায় লাভ বই ক্ষতি নাই। 
যিনিকখ ইত্যাদি অকারান্ত ব্যঞ্জন অক্ষর উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহার বুদ্ধির 
প্রশংসা করিতে হয়। এই খানে যদি শেষ হইত, তাহা হইলে কথা! থাকিত না। ত অকা- 
রাস্ত, কিন্ত, হসস্ত ত এর আকার ত, নহে, ু। স্ৃতরাং একটি নুতন অক্ষর। ক অক্ষরে 
উড যোগ করিলে কু কু হয়, কিন্তু গুউ-গু, ম্উ--৩, হউ--হু, রউ-রু, রউ-ূ। 
এই রকম ক্র ভ্রু প্র গু ত্র জ্রাক্র, যেন র-ফলা যোগের পর উড দিতে হইলে,] 
দিতে হয়। কিন্ত; ভাও নয়। কারণ হাহ? এখানে ধ'যোগে? সেই চিন! 

যদি কেবল স্বরাক্ষর-যোগের সময় এই রকম গোটাকতক সঙ্গেেত শিখিতে হইত, তাহ! 
হইলেও বড় একটা কথ! থাকিত না। স্ত থ দেখুন; সত থ ম্পষ্টবুঝিতে পারি। কিন্তু 
কৃত-_ক্ত; ইহাতে ন৷ কন! ত দেখিতে পাই। যদি তপাই, ক পাই না। গ্র-গ্র, 
কিস্ত, কৃর_ক্র। এই রকম নৃন নূতন অক্ষর যে কত জুটিয়াছে, তাহার তালিক! দেওয়া! 
যাইতেছে । যে যুস্তীক্ষরে স্বর কিংব! বাঞ্জনের আকার স্পষ্ট আছে, ততসঙ্থণ্ধে কথা নাই। 
স্তাক্ষর থাকাতে লেখায় সময় কাগজ পরিশ্রম বাচে, হসস্ত-চিছু দিতে দিতে ক্লান্ত হইরা 


পড়িতে হয় না? 


ক-অহন্কৃ? ত-অনি। কৃত-্ক। ক্রন্ঞ্র) ক্য-্ক্ষ। 
ক্‌1.-কু১গু তত (যেমন স্ত) শু;ক্রত্রকক্রর)ছ| ভ্ক-্ক) ঙ্গ-্জ। 
ক₹+)্কুঃদ্রঞ্জন্রর। জ্ঞন্জ্ঞ | 


ক1+-্কক)হ। এক্ঠ_ঞ্চ। 


২৫০ বাঞ্জাল! ব্যাকরণ । 


ট্টস্ট। ক্যল্ুক্য। 

গ্ডসও | . রুকলর্ক)ু্, দ, দ্দ, বং ব্য । 
ত্তল্ত্ত? ভ্ধ-থ; ত্রল্ত্র, ত্ত্র্ভ্র। | গ্র-্গ্র। 

গ্ধ-ঞ? দ্ধ দ্ধ, নব ষ্ণল্ফ | 

ন্থন্স্থ? স্থ। স্বস্ন্ব;স্ত। 

ক্মস্ক্) হমন্দ্গ। হরর! 


দেখা যাইতেছে, এক উকারেয় পাঁচ রকম আকার আছে। উকারের, খাকারের ছই, 

ককারের তিন; গকারের দুই, উকারের তিন রকম আকুতি আছে । এই প্রকারে বাঙাল! অক্ষর 
ংখা। একান্ন হইতে একাশী বিরাশী হইব শিক্ষার পথে অকারণ বিশ্ন বাড়াইয়াছে। উকারের 

পাঁচ রকম ৰূপ, বলা ঠিক হইল না। কারণ যে-কোন রকম যে-সে বাঞ্জনে যোগ করা চলে 
না। কু লিখিবার সময় এক রকম, গু লিখিবার সময় আর এক রকম, নু লিখিবার সময় আর 
এক রকম, হ, লিখিবার সময় আর এক রকম, লিখিতে হইতেছে। পুর্বকীঁলে কু-এর অন্য রকম 
আকার ছিল। এইবুপ ভূ মু লু গ্রত্থতি অপর কএকটি অক্ষরও ভিন্নাকার ছিল। 

এই সকল নান! বূপের মধ্যে ক্ষ জ ষঝ, তিনটি অক্ষর মুল বর্ণের উচ্চারণ গ্রাকীশ না করিয়া 
অন্ত বর্ণের করে। সুতরাং এই তিনটিকে পৃথক্‌ অক্ষর গণন| কর! চলে। য-ফলা (য), 
রফলা (.), এবং রেফ () এই তিনটিও চাই । অবশিষ্ট আকার একেবারে অনাবশ্তক। 
ইহাদের পরিবর্তে সহজ রূপ যোগ করিয়া যুস্তাক্ষর অনায়াসে নির্মাণ করা যাইতে পারে। 
প্াখন-শ্রম-লাঘব অক্ষরের বৃপ-সংক্ষেপের কারণ। কোন কোন যুন্তাক্ষরে সংক্ষেপের সীমা 
অকিক্রাস্ত হয় নাই কি? 

এখন মূল অক্ষর দেখি। কোন্‌ অক্ষর ভীল বলা যায়? (১) যে অক্ষর কলমের এক 
টানে লিখিতে পার! ধায়, অর্থাৎ যাহ। লিখিতে কাগজ হইতে কলম তুলিতে ফেলিতে হয় না) 
(২) যে অক্ষর দ্বারা অন্য অক্ষরের ব্রম হয় না; (৩) যে অক্ষর দেখিয়! পড়িতে চক্ষু গীড়ন 
করিতে হয় না) সেই অক্ষর ভাল। 

বাঙ্গালা হই ঈ দেখুন। হ অক্ষর ই এর মতন, যেন হ তে মাথায় শৃঙ্গ দিয়া ই 
হইয়াছে । অ+1-আখ, উ+.-উ, খ+লখ্। এই নিয়ম ব্যাকরণের সশ্ধিতে আছে, 
দীর্ঘ সবরের আকারেও আছে । কিন্তু ই+ই-্উ অক্ষরের ছুই ই এমন মিশিয়া গিয়াছে যে 
বুঝিতে পারা যার না। ঈ অক্ষরের সহিত জ্ অক্ষরের কেন সাদৃশ্ত থাকিবে, তাহাও বোঝা 
যায় না। খআর ব দেখুন। একব্র,ওত,বর,যষযয়,ক্ষক্ষ, ইত্যাদি কএকটা 
অক্ষর কিছুতে ভাল বলিতে পার! যায় না। 

বও র এর ধ্বনিতে কিছুমাত্র সাম্য নাই, অথচ আকারে এক নাগরী বও র এ ভূল 
হইবার সম্ভীধন! নাই। আসামী র অক্ষরও অপেক্ষাকৃত ভীল। যদিও আসামীতে মূল 
আকারে হর এক, তথাপি ব এর নীচে বিন্ছু দিয়া র হয়না। ভড়চ ঢু আকারের কারণ 


বাঙলা অক্ষর । ২৫১ 


বুঝি) ড ঢ-এর গুরু উচ্চারণে ড় ট। কিন্ত, ব এর গুকু উচ্চারণে র নহে, ষ এরয় নহে। 
বাঙ্গালাতে য ও য় উচ্চারণে ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। পূর্বকালে ন-এ বন্দু দিলে ল হইত। 
এই যে বিন্দুযোগ, ইহা ঘাড় নড়িয়া হী-না বুঝাইবার সমান। প্রতোক বিন্দু দিবার সময় : 
কাগজ হইতে কলম তুলিতে হয়। ক্য়াপদ ব্যতীত বাক্য-রচন! হয় না, এবং বাঙালাতে 
হওয়া কর] অন্ন লিখিতে হয় না। 

ক+1-কা, ক+,-কু, ক+-কু; অর্থাৎ কএর পরে স্বর । কিন্ত, ক+7কি; 
কএর পূর্বে ই বসিতেছে। কশী-কী ঠিক আছে। বর্তমান নাগরীতেও ইকারের 
বামাগতি | প্রাচীন নাগরীতে এ রকম ছিল না। 6 শী বাম ও দক্ষিণ পাশের দীড়ী ছিল 
না) ব্যঞ্জনের মাথায় বামে কিংবা দক্ষিণে ধঙ্থক দিয়া লেখা হইত। ওড়িয়। অক্ষরে কএর 
মাথায় ধনুক দিলেই কি লেখা হয়। 7 এর বিশেষ দোষ এই যে কলমের একটানে লিখিতে 
পারা যায় না। 7 লিখিতে কলম ছুই বার তুলিতে হয়। বাঞ্জলা ৫ ট লিখিতে কলম 
তুলিতে হয় না, কিন্ত, বাঞ্জনের বামে বসরা স্বাভা বক কুমেই বাহায় ঘটায়। নাগরী অক্ষরে 
উ বাঁদিকে, উ ডাইন-দিকে বাকে! বাঙ্জালায় একই দিকে বীকিয়া , , সহজে 
বুঝিতে দেয় না। | 

বাঙাল! অক্ষরের উৎপত্ত কি, তাহা জানয়! সম্প্রতি লাভ নাই। নাগরী অক্ষর বধু 
লোকের অক্ষর। তাহাকে আদর্শ রান! বাঙাল! অক্ষরের সংক্কার করিলে লাভ বই ক্ষতি 
নাই। সংস্কার চাই, আমূল পরব প্রন চাই না। বাঙাল। অক্ষরের সথক্মকোণ-বাহূলা নাগরী 
অক্ষরে নাই । আমাদের ভাতঠর লেখায় অক্ষরের কোণ গোল হইয়া! যায়। ইহাই স্বাভাবিক। 
থক কোণ চক্ষুর পীড়ক, স্থতরাং কদা চৎ সোন্দর্য বুপিধ কহে। যে যুক্তাক্ষরে মূল অনার 
এত ছোট, অস্পষ্ট কিংব। বিকৃত যে বুঝিতে কষ্ট হয়, পরিবর্তে অন্ত অক্ষর আবস্তক | 
নীচে নীচে ছুই তিনটি ব্যঞ্জন বসাহতে গেলে ছুহ একটা অক্ষর অত্যন্ত ছোট হইয়। পড়ে। 
এনুপ সবলে নীচে নীচে না বসাইয়! পাশে পাশে ভুড়িয়া দেওয়া ভাল । 

বাঙ্গালা অস্তঃগ্ব ব অক্ষর নাই। ফলে, সংস্কত পুস্তক শ্লোক প্রভৃতির ছাপ! অশুদ্ধ 
হইতেছে । আদামী বা প্রাচীন বাঙ্গালা হইতে এই অক্ষর (₹) লওয়া যাইতে পারে। 
বাঞ্জালাতেও এই অক্ষর কাজে আসিবে ৷ “হওয়া; “খাওয়া? “দেওয়।' “শো ওয়, প্রত্ভৃতি নান! 
শবে ওয়! লিখিতে হয়। এই ওয়া বাস্তবিক আ (যেমন, কর! জানা চেনা, ইত্যাদির )1 
কিন্তু, ষখন ওয়। হইয়া গিয়াছে তখন ব! লিখিলে অধিক দোষ হইবে না। 'গাড়ীওয়ালা” 
'কাপড়ওয়ালা' ইত্যাদির ওয়াল। মূলে আল! হইলে? হিন্দী বালা আসিয়। ভ্ুুটিয়াছে। বোধ 
হয়, এই ৰ প্রচলিত হইলে 'বিদ্বান্ “সত্ব'প্রত্ৃৃতির উচ্চারণও ঠিক হইয়া আসিবে । 

বাঙ্গাল! রএর নাগরী রূপ অনায়াসে দেওয়া যাইতে পারে। রএর নিয়রেখা দক্ষিপর্রিকে 
লম্বা করিলে নাগরী হ হইবে । তখন আর বিন্মু আবশ্থক হইবে না। বএর বীরদিকের সই. 
কোণ ভাঞ্গিতা গোল করিয়া! দিলে ব, ফা মতন দেখাইবে না। ঠিক কোন আকায় 


২৫২ বাঙ্গাল! ব্যাকরণ । 
আনিলে অন্ত অক্ষর ভ্রম হইবে না, অথচ কলমের এক টানে লেখা যাইতে পারিবে, তাঁহার 
নিরৃপণ কঠিন হইবে না । উদ্দেস্ঠ স্মরণ রাখিয়া এ স্তর, ও তত প্রভৃতি যে সকল অক্ষর বাস্তবিক 
ধাঁদা জন্মার সে সকলের সংস্কারে হাত দিতে হইবে। প্রথম প্রথম নৃতন অক্ষরেও একটু ধাদা 
জন্মাইবে ) অভ্যাস হইয়! গেলে পুর্বীতন অক্ষর আর ভাল লাগিবে না । 

রেফুন্ত কোন কোন ব্যঞ্জনের দ্বি্ব হয়। পরিবর্ত, অর্ধ, কার্ধ্য, কর্ম, সর্ব্ব ইত্যাদি 
শবে তধযম্‌ বএরঘিত্ব হইয়! থাকে । -কিস্তু আমরা দ্বিত্ব উচ্চারণ করি না। করিলে 
রেফ-ুন্ত যাবতীয় ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হইত। সংস্কৃত ব্যাকরণের মতেও দ্বিত্ব না করিলে চলে। 
যদ্দি তাঁই হয়, তবে অকারণে দ্বিত্ব করিয়া লিখনশ্রম বাড়াই কেন, অক্ষর ক্ষুত্র হইতে 
দি-ই কেন? বস্ততঃ বোম্বাই ও কাশীতে ছাপা সংস্কৃত পুস্তকে রেফ-যুন্তু অক্ষরের দ্িত্ব 
পাই না। | 

এ এ স্থানে ভ্‌ এই ণ্‌ন্‌ ম্‌ এই পাঁচ অন্থুনাসিক বর্ণের সংযোগের সময় লেখায় পূর্ব 
অক্ষরের মাথায় একটি বিন্দু দেওয়া হইয়া থাকে । কই, পড়িতে বুঝিতে কষ্ট হয় না। 
বাঙাল! উচ্চারণে ভ্-বর্ণ ₹ এ-বর্ণ ন, এবং ণ-বর্ণ ন হইয়া গিয়াছে । 

হাজার বাংগল। সঙ্খ্যা লিখি, সেই অনুস্থার উচ্চারণ করি। গঙ্জন। ব্রা লিখি, 
কিন্তু পড়ি গন্জনা! ঝন্বাট। ক দণ্ড লিখি, কিন্তু, পড়ি কন্ঠ, দন্ড । যখন অবস্থা এই, 
তখন ঙু এং ণ্‌ লিখিয়! লাভ করি না। ইহাদের স্থানে অনুস্বার দিতে আপত্তি হয়, লুণ্তচিত্ু 
() বসাইলেও চলে। কবর্গ পরে থাকিলে উহা দ্বারা ডঃ চবর্গ পরে থাকিলে এই, টবর্গ পরে 
থাকিলে ণ. বুঝিতে আয়াস লাগে না । নূ মৃ স্থানে (*) বসাইলেও চলিত। কিন্তু, এই ছুই 
বর্ণের উচ্চারণ বিকৃত হয় নাই বলিয়! ন্‌ ম্‌ রাখার লাভ আছে। বারংবার, কিৎবা, 
বশঘবদ ইত্যাদি অপেক্ষা বারম্বার, কিন্ব!, বশস্বদ উচ্চারণ বাঙ্ালা। অনুস্বারের চিহ্‌, বিন্দু 
ৰা শুন্ভ । তাহীতে হসস্ত-চিহ্নুযৌগ অনাবশ্তক বোধ হয়। 

আর একট! অক্ষর না থাকাতে অনেক বাঙাল শব্ধ বিকৃত হইতেছে। তিন চারি পাচ_ 
এই চারি সংক্ষেপে চাইর (ই ঈষ২), কদীপি চার নহে। অন্ততঃ এখনও চার হয় নাই। 
চাউল দ্বাইল সাইর (সারি) আইজ কাইল প্রভৃতি শব্দ কথিত ভাষায় চ।ল ডাল সার আজ 
কাল নহে । খইল,--খল বা খোল নহে। মরিল পড়িল প্রতৃতি শব কথাবার্তায় অনেকে 
মইল পইল বলেন। এর্প শব মোল পোল লেখা চলে না। কারণ ঈষৎ ই এখনও লুপ্ত 
হয় নাই। হইল অনেকে লেখেন হ'ল, অর্থাৎ ইংরেজী কমা-চিহু দ্বার! লুপ্ত ই প্রকাশ 
করেন। শবের শেষের উ লুগ্ত হইলেও পূর্ব স্বর কুটিল হয়। ধাতু--ধাইত, সাধু--সাইধ। 
এই ছুই শব্ধ ধাত, সাঁধ নছে। পূর্ব শ্বর অ অ। হইলেই উচ্চারণে ঈষৎ ই আসে। এই 
অ আকারের উচ্চারণ তঙ্গন কুটিল বলা যাঁইতেছে। এই উচ্চারণ জানাইতে ই অক্ষরের 
মাখার শৃক্জাটুকু জুড়ি দিলে চলে । যেমন খল, আজ, ধাঁত। | 

এক দ্বেখ কেমন প্রভৃতি শব্বের এ বাল! উচ্চারণে প্রায় এআ (এ ঈবৎ) হইয়া 


বাঞ্জালা অক্ষর। ২৫৩ 


গিয়াছে। এই উচ্চারণকে বাক! এ বলা যাউক। সংস্কৃত ও বাঙলা শব লিখনে এই বাকা 
এ আবশ্ঠক হয় না। লোজ! এ দিয়! লেখাই রীতি। অনেকে ইংরেজী শন্বের বাক! এ 
উচ্চারণ বাঙ্গালায় রাখিতে টান। এই প্রয়াস বৃথা। ব্যাপারীকে আমরা বেপারী 
করিয়। ছাড়িয়াছি। সংস্কৃত ব্যঙ্গ শব্ষকে বেঙ্গ, কেহবা! বেড লিখিয়া থাকেন। যখন . 
খাঁটি সংস্কত শব্দের 7 71 বর্ণের দশা এই, তখন অন্ত ভাষার শব্দেও যে বাকা এ বাঞ্গালায় 
সোজা! এ হইয়া পড়িতে পারে, তাহা ম্মরণ করা উচিত। এসিড, গেঁস, হেট-কোট, ইত্যাদি 
এ দিয়া লিখিলে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। ইহাষ্গীপরিবর্তে 7 য়্যা এ] ইত্যাদি কিন্তুত- 
কিমাকার বানান অনেকে মোহিত করিয়া থাকে। যদি উচ্চারণ ঠিক জানাইতে হয়, নুতন 
অক্ষর চাই। খোড়-বড়ী-খাড়া যোগে নানাস্বাদ ব্যঞজন বীধিতে অস্ততং নানা রকম মশল! 
চাই। 

বাঞ্জাল! ছাপাখানায় নাকি চারি শত রকমের অক্ষর রাখিতে হয়! ঠিক কত, জানি না। 
1 টী ইত্যাদি যুক্ত করিয়! যে যাবতীয় বাঞ্ধন ও যুন্তু বাঞ্জন রাখা আবশ্ঠক তাহ! স্বীকার 
করিনা । অবন্ঠ যুস্ত করিয়া! রাখিলে অক্ষর-যৌজনা কম করিতে হয়। তেমন দেখিলে, 
হইয়া, করিয়া, ছিল ইত্যাদি শবও গীথিয়া রাখিলে হয়। কিন্ত, সংযুক্ত ব্যঞনাঙ্গর দ্বারা 
তখ্য| বাড়িয়াছে সন্দেহ নাই । ফলে ছাঁপাখানায় নানাবিধ পরিমাণের অক্ষর রাখ! ব্যয়সাধ্য 
ব্যাপার হইয়াছে। সংঘুস্ত ব্যঞ্জন পাশে পাশে লিখিবার রীতি হইলে অক্ষর সংখ্যা কম হইতে 
পারিবে । কিন্ত, লিখিতে কাগজ ও সময় বেশী লাগিবে। এই ছুইএর সামঞ্জন্ত করিয়া 
ছাপাখানার অক্ষর-সংখা কম কর! আবশ্তক হইয়াছে। অআইঙঈীউউখএএওও৬ ং 
£ ৯0,5৫৫ কখগঘউচছজঝএঞটঠডড়টচণতথদধনপফবভ 
মযরলবশবসহক্ষভ্ভঞ্জ”,* এই সাতটি অক্ষর স্বারা ছাপার কাছ চালাইতে পার! 
যায় কি না, তাহা! ছাপাথানার অধাক্ষ মহাশয়ের! চিন্তা করিয়া দেখিবেন। ইহা! ব্যতীত ১ ২ 
৩৪৫৬৭৮ ৯০/৭৬।॥ %॥+- ৮ +১7)1॥ প্রতৃতি কএকটি অক্ষর লাঁগিবে। 
মোট প্রায় একশত অক্ষরে আমাদের সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। 

ছুই উপায়ে অক্ষর-সংখা! কমাইতে পারা ধায় । এক উপায়, শষ্ের বানান সহজ করা, 
অন্ত উপায় অনাবস্তক অক্ষর বাদ দেওয়।| সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকায় (১৫শ ভাগ ৪র্থ সংখ্যা) 
“সিলেটী নাগরী' নামে এক প্রবন্ধে দেখা গেল যে, সে নাগরীতে ৩২টি অসংযুন্তু এবং ১৬টি 
সংযুক্ত অক্ষর আছে, এবং তদ্বার৷ মোঁসলমানদিগের লেখা-পড়া ও কেতাব-ছাপা হইতেছে 
লেখক বলিয়াছেন, পদ্মার পূর্বদিকে বঙ্গভূমির সর্ব্র এই অক্ষর মোসলমান জনসাধারণের 
মধ্যে গ্রচলিত হইতে শারস্ত হইয়াছে, যে কারণে এই অক্ষর ব্যাণ্ড হই! পড়িতেছে, তাঁহা 
সকলের অনুধাবন-যোগ্য। সবাই লেখা-পড়া শিখিতে চার) কিন্তু, বাঞ্জাল! লেখ! পড়িতে 


শেখা অল্প কালে অল্প পরিশ্রমে হয় ন!। 'সিলেটা নাগরী” লেখায় শবের বানান সোজা! হইয়াছে, . রঃ 
অক্ষরংখ্য কম হইয়াছে । মনে করুন, অ আই প্রভৃতি শবরবর্পের এক প্রকার আকার... 


২৫৪ বাঙ্গালা ব্যাকরণ । 


1 শী, , ইত্যাদি রাখা গেল। তাহা হইলে এগারট! অপর অক্ষর শিখিবার প্রায়োজন 
থাকে না। লেখা গেল, “ঘত বড় হচ্ড গৌরী হাত কেনে তৌর খালি। মার স'গে ক 
না কথা মনের কথ! খুলি ॥' বাঁনান সহজ করিয়া লিখিলে, “হে ঘ্রিত্তু তুমি মোরে কি 
. দেখাতে ভয়। ৫1 ভু কম্পিত নয় মার রিদয়। জাহাদের নীচাসন্ত ববিবেকী মন। ননিত্ত 
সংসার মদে মুগ্ধ অনুখখন্‌॥' 

জাহ! হউক এখানে শব্ষেহ বানান বিবেচন! ত্যাগ কহ! গিমাছে। কথাট! এই, আমাদেহ 
প্লে বাঙ্গালা অক্ষহ আছে, তাহাহ সবর্ধজীবশ্তক কি? সব অক্ষহেহ আকাহ ভাল কি? 
অক্ষব্‌ জে চিহুমাত্র এব* তাহাঁহ যে পহিবর্তন হইশ্রাছে, হইহা! থাঁকে, তাহা ম্মহণ কহিলে 
পহিবর্তন নাম শুনিঘাই তত পাইবাহ কাঁহণ থাকে না। কেহ কেহ মনে কহেন জাহ1! একবাহ্‌ 
চলিঘাছে, তাহাহ পণহ্বর্তনে শুভ হয না। কিস্ত/ কোন্‌ ব্যাপাহে,-_-সমাজ-সম্বপ্ধী, ধর্ম- 
স্থশ্ী, হাঁ নীতি-সন্ধপ্বী,_ কোন্‌ ব্যাপাহে পহিবর্তন না হইআঁছে, না হইতেছে? আমাদেহ 
আচাহ-ব্যবহাহ, আহাহ-বিহাঁহ, হীতি-নীতি প্রভৃতি আবতীম কাঁজে পহিবর্তন হইছে, 
হুঈতেছে। এত পহ্বর্তনেও অদ্দি আমহা বাঙ্জালী আছ; সৎস্কাহেহ পহেও বাঙাল 
অক্ষ বাঞ্গালাই থাকিবে । 


8 | বাঙ্গালা অক্ষর | % 


এক শ্রদ্ধেয় লেখক অক্ষর-সংক্কারের বিরুদ্ধে যে হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা এখানে 
উদ্ধূত হইল। তাহার বানান অবিকল রাখা গেল। তিনি লিখিয়াছেন, “অক্ষরের রূপ 
কয়েক স্থলে সহজে সংস্কার্ধ হইতে পারে। কিন্তু, ঘুক্তবর্ণের সংস্কার সর্বত্র সম্ভবে ন|। 
আপনি খুক্তবর্ণ ভাঙিয়। সংখ্যা! কমাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কয়েকটি স্থলে মাত্র কৃতকার্ধ্য 
হইয়াছেন। ইহাতে শিশু-শিক্ষার্থীর বর্ণশক্ষাবিষয়ে কিছু সাহাবা হইবে, অল্প সময় ও 
পরিশ্রম লাগিবে । কিন্তু বয়স্কের পক্ষে কতট! উপকার হইবে, তাহা বিচার্য্য 1” 

“শিশুশিক্ষার্থীর উপকার ভিন্ন এই পরিবর্তীনে আর বিশেষ উপকার (দেখ না। কেন না 
অধিকাংশ স্থলে আপনিও প্রচলিত রূপ রাখিতে বাধা হইয়াছেন। য-ফলা৷ র.ফলা রেফ 
ইত্যাদি চিহ্ন আপনি অপরিবন্তিত রাখিয়াছেন। কক্ষ প্রভৃতি যুক্তবর্ণের পরিবর্তনের চেষ্টা! করেন 
নাই। কাঁজেই কতিপয় পরিবর্তনে ছেলেদের পরিশ্রম লাঘব হইবে কি? 

প্বর্ণের রূপ একটা ০০%673010 মাত্র । সকলে মিলিয়া মিশিয়া সহজ করিয়! লইলে 
কোনই গোল থাকে না” 

পগ্রৃত্যেক বর্ণের রূপের' একটা ইতিহাস আছে। বহু সহ বৎসরের পরিণতিতে প্রত্যেক 
বর্ণের নূপ শীড়াইয়াছে। পরামর্শ করিয়া  বূপ-পরিবর্তন অসাধ্য না হইতে পারে। কিন্ত 





* প্রবাসী-১৬১৭ সাল যৈশাধ। 


বাঙাল! অক্ষর । তি? 


যতদিন এ পরামর্শে সুফল না পাওয়া যাইতেছে, ততদিন এ বিষয়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংযত 
কর! উচিত নহে কি?” 

আমি মূল প্রস্তাবে লিখিয়াছিলাম, “কোন্‌ অক্ষর ভাল বলা যায়? (১) যে অক্ষর 
কলমের এক টানে লিখিতে পারা যায়, অর্থাৎ যাহা লিখিতে কাগজ হইতে কলম তুলিতে : 
ফেলিতে হয় না; (২) যে অক্ষর দ্বারা অন্য অক্ষরের ভ্রম হয় না; (৩) যে অক্ষর দেখিয়া 
পড়িতে চক্ষু পীড়ন করিতে হয় না; সে অক্ষত ভাল। * * * সংস্কার চাই, আমূল পরিবর্তন 
চাই না। যে ধুক্তাক্ষরে মূল অক্ষর এত ছোট, অন্পষ্ট কিংবা বিক্কৃত যে বুঝিতে কষ্ট হয়, 
তৎপরিবর্তে অন্য অক্ষর আবশ্যক | নীচে নীচে ছু তিনটি বাঞ্জন বসাইতে গেলে ছই একটা 
অক্ষর অত্যন্ত ছোট হইয়। পড়ে । এরপ স্থলে নীচে নাচে না বসাইয়৷ পাশে পাশে ভুড়িয়া 
দেওয়! ভাল” (১৩১৬ সালের কাঠিকের প্রবাসী ।) 

মূল প্রশ্ন আবার স্মরণ করা যাউক। প্রচলিত সব বাঙ্গাল! অক্ষর উপরে লেখা পরীক্ষায় 
টেকে কি? যে গুলা না টেকে, সে গুলার অগ্প সংস্কারে ক্ষত আছে কি? এক এক 
অক্ষরের এক এক আদর্শ আছে। যুক্ত '9 অযুন্তু আকারে একই আদর্শ রক্ষা বাঞ্ছনীয় নহে 
কি? বয়স্কের উপকার গণন1 করিয। সংক্বারের প্রয়োজন প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে না। 
গানের সুর বে জানে, তাহাকে শ্বরলিপি না দ্রিলেও চলে । ছাপার ভূল বয়ক্কে নিজে সংশোধন 
করিয়! থাকেন, লেখকের অপেক্ষা করেন না? আরগ9 মনে রাখিতে হইবে, শিক্ষিত বয়স্ক 
প্রথমে অক্ষর-পরিচয় করিয়! শিক্ষিত হইয়াছেন । বিদ্যাসাগ্রমহাশয়ের বর্ণ-পরিচয় ছই ভাগ 
না শিখিলে বাঙ্গালা শব পড়া সাধা হয় না । এই ছুই ভাগ অভ্যাস করিতে শিশুর কত 
সময় লাগে? এত সমন্ব লাগিবার কারণ ফি? অক্ষরপরিচয় উপেয় নহে; ভাহা জ্ঞান 
ভাঞ্ডারে প্রবেশের পথ মাত্র | সে পথ স্থগম করিলে বে উপকার হয়, তাহা সকলেই স্বীকার 
করিবেন। ক লিখি, কিক লিখি, আদর্শ একই থাকে, হন্ব দীর্ঘ আকারে কিছুই আসে যায় 
না। কিন্ত, যখন কএর আদর্শ পরিবর্তন করি তখনই ধৌকার পড়তে হয়। 

উপরি-উদ্চত পত্রে দেখা যাইবে, লেখক-মহাশয় ভালু! না লিখিয়! ভাতিয়া, কিন্তু না 
লিখিয়া কিন্তু, লিখিয়াছেন। হাতেই প্রমাণ যে জগ লেখা কিছু কষ্টসাধা, স্তয লেখা অপেক্ষণ 
স্ত, লেখ! স্বাভাবিক । কেহ কেহ জগ ছাঁড়িয্া যে উ লিখিতেছেন, তাহা কি উচ্চারণ ভাবিয়া, 
না কদাকার দেখিয়া, না লিখনশ্রম-কাতর হইয়া লিখিতেছেন ? যাহা হউক, দেখা যাইতেছে . 
ইহাতে শঝের বানান পরিবর্তন হইতেছে । 

আধুনিক ছাপার অক্ষর এবং প্রাচীন প;খীর অক্ষর কি অবিকল এক? কজক্ষরকি 
জন্মাবধি এইরূপ আছে? ২য় বর্ষের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় “নাগরাক্ষরের উৎপন্ধি-নিনুপক 
তালিকা,” দেখিলে জানা যাইবে প্রচলিত অক্ষর একবারে বর্তমান আকার লইয়! জন্ম গ্রহণ 
করে নাই, বহুবিধ ব্যাপারের মতন অক্ষরেরও বহু রূপান্তর হইয়াছে । হয়ত ক অঙ্গর প্রথমে 


বন্জাকার (+) ছিল, পরে উহার বামদিকে রেখা আসিয়া! জিকোঁণ হইয়াছে, দক্ষিণ দিকের খা. ১ 


২৫৬ বাঙ্গালা ব্যাকরণ । 


রেখা বাঁঞ্গালায় অ্তকূশ (ক), নাঁগরীতে নিয় বাহ্‌ (হন) হইয়াছে । লিখনশ্রমলাধিব, অক্ষরের 
সাদৃশ্তজাত ভ্রদ-নিবারণ, এবং সৌনদর্ধ-জ্ানতৃপ্তি প্রাচীন বজকে ব্রিতুজে পরিণত করিয়াছে। 
৯১০ শকের বঙ্গাক্ষর ছঠ ণফল শহ এখনকার মতন ছিল না। ১০১ 
এখনকার মহন ছিল না। 

অত কথায় কাঁজ কি, প্রাচীন পথীতে এবং এখন গ্রাম্য লেখকের লেখায় ল স্থানে নীচে 
বদ্দযু্তু ন পাগয়া যায়। পূর্বকালে রএর আঁকার ছিল পেটকাটা ব (ব)। আসামী অক্ষরে 
সেক্ট প্রাচীন রূপ এখন? চলিতেছে । আশ্চর্যের বিষয়, নাগরী অর (বর্গ্য ব) অক্ষরের স্বানে 
কেহ কেহ এই গগ্রাচীন র (ৰ) দিয়! সংস্কত-প্র্থ মুজিত করাইয়াছেন। লোকের বুচি বিভিন্ন, 
বিৎবা গরজের তৃল্য বালাই নাই। পুর্বে লেখা হইত, “হরি ২ কি মোর করমগতি মন্দ।' 
এখন লেখা হইতেছে, হরি হরি' | পূর্বে শ্তী ১০৮ পাইলে বুঝিতে হইত এক-শ আটবার 
শী উচ্চারণ করিতে হইবে । কিস্তু, সে রীতি আর চলে না । আলম্তে অর্গাৎ লিখন-শ্রমলাঘবের 
চেষ্টায় স্ব, স্থ অক্ষরের থ ছিন্নাঙজ হইয়া পড়িয়াছে। কিস্তু, থ-এর দক্ষিণ রেখা কাটিয়াও 
দুকটবার কলম তোলার শ্রম যায় নাই । 

ঘট কচু-ডামণির সংবাদ অনেকে অবগত আঁছেন। প্রাচীন কাঁলের হাতে-লেখা সংস্কত- 
পু'থী পড়িতে হইলে আগে অর্থবোধ, সন্ধি-সমাস-বোঁধ করা চাই । লেখার সে রীতি এখন 
পরিবন্িত হইয়াছে, সংস্কৃত শ্লোকের শব্বিচ্ছেদ করা হইতেছে, কেহ কেহ ইংরেজী বিরাম- 
চিন্নাদি সচ্ছন্দে বসাইতেছেন। 

প্রাচীন উপদেশ, শতংবদ মা লিখ। এখন শততবদ সহত্রং লিখ । প্রমাণ, ডাঁকঘরের 
সংখ্যা-বৃদ্ধি, ছাঁপাখানার সংখা-বৃদ্ধি। লেখ আর? বাঁড়িবে, পড়া? বাড়িবে। সেকালে 
পুঁথীর অক্ষর গোটা-গোটা হইত) তখন লিপিকর-কলা ছিল। একখানা পুথী লিখিতে 
ছুই চারি মাস লাগিত্ত। এযন সে মন্দবেগ নাই । এখন টানা লেখার কাল পড়িয়াছে। 
যাঁহীকে যত লিখিতে হয়, যত তাঁড়াভাড়ি লিখিতে হয়, তাহার লেখা তত টানা, তত জড়ানিয়া 
হইয়া পড়ে । দৌকানী-পশারী আমলা-মুহুরীর লেখা গোর্টা-গোটা থাকিতে পারে না। 
দোকানী-পশারী নিজের স্মরণ নিমিত্ত খাত! লেখে, সাঁপ-বেজ্ঞা যা-তাঁ লিখিলেও তার কাজ চলে । 
আমলা-মুহুরী পরের নিমন্ত লেখে বটে, কিন্ত, শব গণিয়া যখন পয়সা! উপার্জন, তখন তাহার 
লেখা জড়ানিয়া। টানা ন! হইয়া পারে না। বাঙ্গালা অক্ষরের কোণ-বাহল্য দেখিয়া বোধ হয় 
সেকালে লেখাপড়ার তেমন চর্চা ছিল নাঁ। তাঁড়াতীড়ি লেখাতে কোণ গোল হুইয়। যায়, 
কাহারও বাঁ সোজ। হুইয়। যায় । অনুমান হয় কা্ট-প্রস্তর-তায়াদি ধাতুতে রেখাঙকন করিতে 
গিয়। বাঙ্গাল! হুজ্-কোণ-বহুল অক্ষরের উৎপত্তি হইয়াছিল। সেযাহাই হউক, পূর্বের 
লেখনী ( রেখনী ) এমন কোমল হইয়াছে, হাতের লেখায় কোণ ভাঙ্িয়া যাইতেছে । 

এই কোণ ভাঙ্গাতে, টান! লেখার অভ্যাসে এক নাগরী হইতে কায়খী, গুজরাতী, এবং 
মহারাই্দেশের মোভী অক্ষরের উৎপত্ি। ইংরেজী ছাপার অক্ষর যেমন, হাতের অক্ষর তেমন 


বাঙলা অক্ষর) ২৫% 
নয়। আমরা ভাবি, বাঙ্গাল! ছাপার অঞ্ষর উতর এবং আদর্শযোগ্য, এবং সেঈ আদর্শ হইতে 
দরত্রষ্ট হইলে হাতের লেখার নিন্দা করি। বাঙ্গালা হাতের অক্ষর ছাপাখানায় চলিত হয় নাই 
সত্য, কিন্তু, হাতের লেখার আদর্শ ছাপ! হইতেছে, হাতের লেখা পড়িবার পরীক্ষা হইতেছে, 
এবং কালে লেখাপড়ার বৃদ্ধিতে হাতের লেখা ও ছাপার অক্ষরের তুলা পদ পাইবে । আমি অক্ষর- 
সংস্কার প্রস্তাবে অল্প দুর গিয়াছি। কিন্তু; যিনি দুর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া নংস্কার প্রস্তাব করিবেন, 
তিনি হয়ত ছাপার ও হাঁতের অক্ষরের এঁক্য-সাধনে মনোযোগী হইবেন । মরাঠী গ্রদেশে মোভী- 
অক্ষর (হাতের অক্ষর )9 বালবোধ-অক্ষর ( ছাপার নাগরী ) লইয় বিবাদ চলিতেছে । | 

বাঙাল! অক্ষরের নান! দশ! গিয়াছে, নানা দশা আসিবে, পরিণতির শেষ নাই, দেশ- 
কাল-পাত্র-ভেদে পরিণতির প্রভেদ হয়, তখন কালে আদশও পরিবঠিত হয়। ইতিহাস এই 
সাক্ষ্য দিতেছে । 

কিন্তু, কোন্‌ পরিবর্তন ভাল ? যে পরিবতন অল্পে অললে হয়, প্রথমে সংস্কার সপ হয়, সে 
পরিবর্তনে বিপ্লব ঘটায় না, প্রয়োজন সিদধ করিধা শ্বাবত্ব-প্রাপ্ত হয়। অঠএব যে বাঙাল! 
অক্ষর অত্যন্ত জটিল, যাহাতে বাঙ্গালা এ নাগরী আদর্শ মিশ্রত হইয়। গিয়াছে, সেই সেই 
অক্ষরের সংস্কার প্রথমে বাঞ্ছনীয়। এইহেতু জ্ ঝ ক্ষ যৌগিক অক্ষর খলিয়া স্বীকার করিয়াদি,য- 
ফল! রফল! রেফ পরিবর্তনের প্রয়োজন পা নাই,এমন কি ও অক্ষরের বিরুদ্ধ যাই নাই। 

আদর্শ না পাইলে তুলন! করার স্থবিধা হয় না । বাঙ্গাল! দেশের নাগরী অক্ষর উপস্থিত 
ক্ষেত্রে আদর্শ ধর! যাউক | দেখা বাইবে, (১) নগরী যুক্তাক্ষরে মূল অক্ষর ঠিক আছে, বিকৃত 
হয় নাই, (২) বে বাঙ্গাল! বুৰ্াক্ষরে মূল অক্ষর অল্পই 9 নিয়দবাহ হইয়াছে, সেখানে আদর্শের 
গোলযোগ ঘটিরাঁছে, বাঙ্গাল! 9 নাগরী'র ধর্ণ-সঙকাত্ব ঘটয়াছে। নাগরীকে নাগরা, বাঙ্গালাকে 
বাঙালা লখলে আগার প্রপ্তাব প্রা আবস্তক হধত ন|। 

নাগরী অক্ষরের সহিত তুলনা করি। 


বাঙাল! নাগরী বাঙ্গাল! নাগরী 
ৎক,ৎপ,ৎস নন্দ -)জ্/নদ-্)ন্ন, (অলস্টান্য ৭ ত্বচ্ছ 
কুহু বন ই ক 
গুতুত্তশ ্ন্তন্তস্য | ও ব্রত 
ক্রন্রপ্রত্রশ্র রুলুসুলুক্স, ফঃ হা 
রু হ্‌ খত্তত্রস্ত ক্পনারল্া 
কৃরন্ত্রঞ্জন্র সুক্ঙুঘু লু বদ্ধন্ধন ব্বন্ন্ন্ব 
কহ জু সুস্থ , ন্গষ্যা 
জক্রক্ষ সধঙ্গন্ সস ন্ বস সা 
হজ দ্র কয বম 


জু ্ হু ১ 


২৫৮ বাঙাল! ব্যাকিরণ। 


দেখা যাইবে কেবল স্ব (জ্ঞ) এবং নব (ক্ষ) অক্ষরে নাঁগরীতে বৈষম্য ঘটিয়াছে, অন্তাগ্ত 
বাঞ্জনাক্ষরযোগে ঘটে নাই। স্বরাক্ষরসংযোগ করিয়া দেখি 


ক+ই-কি জ1+ব-ক্ি 
ক+ঈস্কী . আ্বাঁক্ক-্জজী 
ক+এ-কে জ1হন্ন্জী 
ক+৩ও-মকো জ্ব+জ্ী-ন্ধী 
র+উ-্রু হ+ভ-্ক্‌ 
র+উ-্র হ+জনক্জ 


ই(6)ঈ (৯) অক্ষরের অতিশয় রূপান্তর হয়। বাঙাল! ও নাগরী, ছই অক্ষরেই বুপা- 
স্তরে মূল ই ঈ পাঁওয়। কঠিন। নাগরীতে বরং কিছু পাঁএয়া যায়, বাঞ্জলাতে ঈ হইতে শী আনা 
কগীন। বাঞ্সালীতে ক+এসকে ক+9-কো অক্ষরে এ ও বিষম পরিবন্ঠিত হইয়াছে । 

কেহ কেহ নাকি বলেন বাঙ্গাল! অঞ্র হইতে নাগরী অক্ষরের উৎপত্তি । ললিত-বিস্তরে 
বঙ্জ-লিপি নাম পাওয়। যায়। কিন্তু, অঞ্ছরের আকার বিবেচনা করিলে বিপরীত অন্থমান 
হয়। সে যাহ! হউক লেখার সুবিপার নিমিত্ত অক্ষরের রুপান্তর হয়; তথাপি নাগরী দেখিলে 
মনে হয়, বুপাস্তর ন। করিয়া ও জুলেখ্য যুক্তাক্ষর কর! যাইতে পারে। 

বাঙ্গাল! (ও নাগরীর ) অধিকাংশ বাগ্রনাক্ষর পরম্পর যুক্ত করিয়া লিখিবার উপযোগী । 
অধিকাংশের দক্ষিণ রেখা উধ্বাধেঁভাবে আছে। নিক্ললিখিত অক্ষর গুলি সেবুপ নহে_-ক ঙ 
চছজঞ্টঠডটতফভহ। ফলে, এই সকল অক্ষর অন্ত ব্যঞ্জনের মাথায় বসাইবার 
সময় লিপি-বাহুল্য ঘটে । কএক স্বলে বাঞ্জালা অক্ষরে বুপাস্তর ঘটিয়াছে। যথা, চিন্কণ, 
ককৃথটা, সঙ্ঘা।, সঙ্ঘটন, কচ্চিৎ, কচ্ছ, লজ্জা, বাঞ্জন, ঝঞ্চা, কটার, সট্ঠকার, উডডভীন, 
উৎপত্তি, উত্থান, আহ্বান, ত্রাহ্মণ। 

দেখা যাইবে,17 শী ৫ 6৫া, স্পাক্ষর বাঞনের পাশে, এবং 4 € নীচে লিখিতে হয়। 
এইবুপ, ব্যঞজনে ব্যঞ্জন যুন্তকরিতে হইলে কোন শ্বলে পাঁশে কোন স্থলে নীচে কিংবা উপরে 
লেখ! আবশ্াক হয় । কিস্ত, যেমন করিয়াই লিখি মূল অক্ষরের মুত্তি যত রাখিতে পারি, ততই 
ভাল। এই কথ! পুনঃ পুনঃ বলিতে হইতেছে । 

ৎ আর কিছু নহে, ত্‌ মাত্র। 

ও ত্ব স্ত-_অক্ষরে নাগরী উ (,) আসিয়াছে । ছু-_-অক্ষরে হ ক্ষীণ এবং , প্রবল হইয়াছে । 
কূ-_অক্ষরে র অক্ষরের নীচের বিন্দু বোঁধ হয় বিপর্যস্ত শৃঙ্গাকার উ এর উৎপত্তির কারণ। 
কিস্তু, তা বলিয়া, র-ফলা আছে বলিয়৮ ্র ক্র ধর ক্রু শ্রু লিখিবার হেতু বলবান নহে। র-ফলা- 
মুস্ত যাবতীয় অক্ষরে এই নিয়ন নাই। গ্র, অ, ইত্যাদি দেখুন 

ক্__নীগরীর বিপরীত। নাগরীতে হলন্ু। এই রূ এর সানৃশ্টে জ ক্র হইয়াছে। 
কিন্তু, অন্ত র-ফলাধুক্ত অক্ষরে হয় নাই। | 


| বাঙ্জাল৷ অক্ষর। ২৫৯ 


হ-হ এর নীচে-ফলা দিয়া লেখা (হু) কঠিন কি? 

্র-_-নাগরী ক (জজ) নীচে বাঙ্গাল! ত? 

ক্র-ক এর নিয় রেখা জুড়িয়! দিলে ক্ষতি কি? ৃ্‌ 

স্কঙ্দ_অগ্ভ অক্ষরে স্পষ্ট ঙ লেখ! চলিত আছে। সঙ্ধ্যা সঙ্ঘটন দেখুন। স্কঙ্গ অক্ষরে 
ক গ এর মাথার উপরে ঙ শুইর| পড়িয়াছে। 

ধ-_-এই অক্ষরে শিলপীর একটু নৈপুণ্য আছে । এখানে চ এবং এ ছুইই আছে, কিন্ত, 
জড়াইয়া গিয়াছে । 

ও-_এককালে ণ এর আকার প্রায় ল এর তুলা ছিল। সে কালের রহিয়াছে । 

্ধ দ্বন্ধ ন্ব-_-এই সকল অক্ষরে স্পষ্ট ধ রাখতে হইলে ধ এর কীধের বাড়ীটি মাথার অক্ষরে 
লাগিয়া যায়। তথাপি নাগরী অক্ষর দেখুন। 

ছস্থ-ম্পষ্ট থ রাখিতে গেলে খ এর সঙ্জো তুল হইবার আশঙকা ছিল। খ্খলিত দেখুন। 
কি লেখার দোষে এই আশঙকা৷ আসে । 

হ্ব__হ মজুড়িয়া গিয়াছে। দক্ষিণ পাশের অঙ্কুশ উপরদিকে উঠিলে ঠিক হইত। 

হ, হণ হইতে ন পৃথক দেখাইতে গিয়া ন বাকিয়া অঙ্কুশ হহয়াছে। 

জ্র_জ এ ছুই-ই আছে। 

ফ--ষ অঞ্চরের পৃষ্ঠে প্রাচীন ণ চড়িয়াছে। দ্ধ উচ্চারণে ঞ ৭ সাদৃশ্তও আছে । 

ক্ষ__ক যস্পষ্ট ছিল বলিয়৷ বোধ হয় । হাতের লেখার টানে ক ধ অস্পষ্ট হইয়াছে । 

তর দ্ধম্মর্য্য্বত্ত ইত্যাদ্দির বানানে দ্বিত্ব না কৰিলে বাকরণ অশুদধ হয় না। উচ্চারণও 
হয় না। 

বাঙ্গাল! অক্ষর আলোচন! করিলে আদি-শিল্পীর প্রশংসা করিতে হয়। তাষ্ার আদর্শ অল্প 
ছিল,-বৃত্ত, দড, ত্রিভুজ । আদশের কোথাও বিপর্যাস, তাহাতে কোথাও অলঙগকার যোগ 
করিয়। তিনি যাবতীয় অক্ষর নির্মাণ করিয়াছিলেন । শৃঙ্গ, অঙ্কুশ, কুগডল, প্রধান অলঙকার 
হইয়াছল। যেমনঞ্জ একর নীচে বিন্দু (ছু) দিয় কেছ কেহ কোমলজ (যেমন পুর্ববঙ্গের 
কোন কোন শবে, ইংরেজী £, ধার্সী জে, যেমন জেয়াঁদা, অবর ) অক্ষর জ্ঞাপন করেন, ড়ড়য় 
অক্ষরের উৎপন্বিতে সেইরুপ বিন্দু আ'সয়াছে। র-অক্ষরের বিদ্দু প্রাচীন বোধ হয় না! 
পেটকাটা ব তাহার প্রমাণ। (য় ড় স্থশ্ধে পরে দেখ)। 

নাগরী অক্ষরের মাথায় মাত্রাঁ_তির্যক রেখ!--থাকে। সমাস্তরে পঙ্ক্তি বসাইবার প্রয়োজনে 
মাত্রার উদ্ভব হইয়াছিল। বাঙলা অক্ষরেও মাত্রা থাকে, কিন্ত, খ৯এএওওঙঞণ 
অক্ষর মাত্রাহীন হইয়াছে । বঝখ্ত্র এ, ভঙ, জর ঞ, নণ অক্ষরের আকার-সাদৃশ্য এই 
অনিয়মের কারণ হইয়া থাকিবে । 

ব্যঞ্জনাক্ষরের সহিত স্বরাক্ষর যুক্ত করিতে ব্যঞ্জনাক্ষরের রূপান্তর কল্পনা অনায়াসে নিবারিত . 
তয়। ক্রুজ্রু ইত্যাদি ন! লিখিরা প্রচলিত অক্ষর সাহাব্যে ও ত্র, লেখা চলে। এই প্রকার 

২০ 





২৬৩ বাঙালা ব্যাকরণ । 


স্বরাক্ষর ব্যতীত দশ বারটা যুক্ত ৰ্যঞ্জনা্র আছে। রি আকারে আদর্শ রক্ষা কর 
কঠিন নহে। 

মানুষ বহুদন অনিয়মে থাঁকিতে পাঁরে না। এক দিকে আকার-সৌসষ্ঠৰ অগ্য্দিকে উৎ- 
_ পত্তির ইতিহাস বলবান হুইয়! কাহাকেও এদদকে কাঁহাকেও অন্তর্দিকে আকর্ষণ করে। ধীর 
ব্যন্তি সামঞ্কস্ত অন্বেষণ করেন। আঁদিম অবস্থায় বিশ্লেষণ আসে না। কর্মসাধনই এক চিন্তা 
হয়। পরে নৃতন বিকল্প আসে, তখন কেহ পুরাতন নাড়া-চাড়! করিয়! সুখী হয়, কেহ ব| 
পুরাতনের সময়োপযোগী সংস্কার আকাজ্ষা! করে। এইরুপেই সংসারের গতি ! কেবল দেখিতে 
হইবে সংঙ্ষাবের নাঁমে বিকার আসিয়! ন! পড়ে । 


৫1 বাঙ্গাল! সঙ্যাবাচক শব্দ |% 


আজিকাঁপি ভাষাভত্ব বিজ্ঞানের তুল্য গণ্য হইতেছে। বাঁঙ্ালাভাষারও বিজ্ঞান আছে, 
এবং সে বিজ্ঞান অন্য বিজ্ঞানের তুল্য চিত্তাকর্ষক ৷ জীব-বিজ্ঞানে যেমন জীবের আঁকার. 
প্রকার, স্বভাব-চরিব্র, জাতি-গোত্র, পরিবর্তন প্রভৃতি আলোচিত হয়, ভাষা-বিজ্ঞানেও শব্দের 
তেমনই হয়। 

কিন্ত, বিজ্ঞানের পুর্বে আলেচ্যি বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ আবশ্তক। যে বিবর্তন-বাদ 
আধুনিক কালের চিন্তার শত নূতন পথে চালিত করিয়াছে, যাহা সমাজজ-তত্ব হইতে আঁকাশের 
জ্যোতিষ্ষ-তবে স্বীয় প্রণার্লা কাঁটিয়। দিয়াছে, সে বিবর্তনবাদ প্রবর্তনের পুর্বে বহু ধৈর্যশীল 
পরিশ্রমী নিষ্ষপট সভ্যশীল ব্যক্তি তথ্য- সংগ্রহ করিয়াঁছিলেন। আগে তথা, পরে শাস্ত্র । 

বাঙ্গালাভীষার তথ্য সংগৃহীত হয় নাই, তথ্য ছ-এক জনের দ্বারা সংগৃহীত হইবারও নহে। 
অল্পে অল্পে বহুজনের পরিশ্রমফল একত্র না হইলে বাঞ্গালাভীষা-বিজ্ঞানের বীজ বপন হইতে 
পারিবে না। 

ভীষা-বিজ্ঞানের এক অঙ্ঞা, শব্দের বিকার বা পরিবর্তন আলোচন!। সংস্কতভাষার বহু 
বছু শব্ধ বাঙ্ালায় বিকৃত ব| পরিবতিত হইয়াছে। কালে যাবতীয় |ব্যাপারের পরিবর্তন 
হয়। ভাঁষারও হয়। সংস্কত-ভাষারও হইয়াছিল। বেদ ও ক্রাঙ্ষণের ভাষা! এবং পুরাণের 
ভাষা এক নহে। সংস্কৃত ব্যাকরণের যে অসংখ্য হ্ত্র, তাহা সংস্কতভাষার কৃমিক পরিবর্তনের 
সাক্ষী-সন্ুপ হইয়া আছে। সংস্কতভীষ! নাকি লোক-ভাষা ছিল না! কিন্তু সংস্কত-ব্যাকরণ 
একা সে সন্দেহ চূর্ণ করিয়! দিতেছে । 

সংস্কতের পর পালি, এবং পাঁলির পর সংস্কত-প্রারৃত এ দেশের লোৌকভাষ৷ ছিল। সংস্কৃত 
প্রাক্কতের পর বর্তমান প্রচলিত দেশভাষার জন্ম হইয়াছিল। যেমন বীজ পুতিলে গাছের জন্ম 
হয়, পিতামাতার সন্ভতি হয়, যেমন পুরাকালের আর্ধ দেশের বর্তমান লোকে বিদ্যমান, 
পুাকালের সংস্কত এখন প্রচ্লত দেশভাবায় বিদ্যমান। প্রাচীন আর্ধে এবং তাহীর 


* প্রবাসী--১৩১৬ সাল, আস্ছিন। 





বাঙ্গাল! অঞ্যাবাচক শব । ২৬১. 
বর্তমান সন্তানে যেমন আকাশগাতাঁল অন্তর হইয়াছে, সংস্কত এবং বর্তমান দেশভাষাতেও 
হইয়াছে। 

'কালে+ পরিবর্তন হয়। আমরা এক 'কালের নামে কত অজ্ঞান নুকাইয় রাখি! বহু 
কারপগরম্পরার সংক্ষিপ্ত নাম কা ল। সে কারণপরষ্রা পুরণনূপে জানাও অসাধা। ভাষাপরি- : 
বর্তনের কারণপরম্পর জানাও অসাব্য। শিক্ষার অভাব, জাতীয় প্রক্কতির পরিবর্তন, জল্‌ বায়ুর 
গুণ, অন্য জাতির সংসর্গ প্রভৃতি নানা কারণে ভাষার পরিবর্তন হইয়া থাকে । শিকার গুণে 
যে শব্ধ স্মুখাচ্চার্য হয়, শিক্ষার অভাবে জিহ্বার জড়তায় কর্ণের আংশিক বধিরতায় তাহা 
ুরষ্ার্য হইয়া! অপভষ্ট হয়। মানুষ স্থুথে থাকিতে চায় ; সুখে থাকিতে ভূতের কীল খাইতে 
চাইবে কেন? শব্টা 'একাদশ' হউক, এগাঁরহ হউক, এগার হউক সে বুঝিলে হইল, 
তাহার প্রতিবেশী বুঝিলে হইল যে ইহা ১০+১ সংখার নাম। যখন “এগার বলিলে চলে, 
তখন শেষে? অনর্থক “হ' টার স্থারী হইবা? সম্ভাবনা থাকে না। হিন্দীভাষী হ (“এগারহ' ) 
রাখিয়াছে, বাঙ্গা1 ওড়িয়া মরাঠীভাষী ছাড়িয়াছে। ছাড়িয়াছে বটে, কিন্ত, বাঙ্গালা ও 
গড়িয়াভাষী শবের অকারাস্ত উচ্ছারণে লুণ্ত হকারের চিত রাখিয়াছে। মরাঠী করিয়াছে এগার! 

( বস্ততঃ 'অকাঁরা' ), বাঙ্গালী ও ওড়িয়া করিয়াছে এগার? এগার করিতে পারে নাই । 

লোকে বলে বিড়ালের কঠিন প্রাণ। শবেো9 প্রাণ কঠিন বলিতে পার মায়। শখ 
সহজে বিরত বা অপত্রষ্ট হইতে চায় না । বর্ণ লুপ্ত হইলে লোপচিন্ন উচ্চারণে থাকিয়া যায়। 
এগারহ শবের হ লুপ্ত হইয়াছে। অকারাস্ত 'র তে সেই হলুকাইয় গিয়াছে। ম্বাঠী 
করিয়াছে আ (যেমন বারা, তেরা ), কান দিয়! শুনিলে গ্রাম্য বাঙ্গালী ও ওড়িয়ার মুখে কখন 
কথন শুনি অঃ (যেমন বার তেরঃ)। বাঙ্গাল! অক্ষরের দোষে ও অভাবে বা? (গালা ), 
বার (১২), লিখিয়া প্রভেদ দেখাইতে পারা যায় না। এই আকম্মিক কারণে অনেক শষ 
কৃমশঃ বিকৃত হইতেছে । স* চতুর্‌ শবে । বহবচনে চন্থারি, স্ব ব| দ্ধি শবে? দ্বিবচনে ঘৌ। এই 
দ্বৌ, ও চত্বারি শবে অন্তঃস্থ ব (ব; বাঙগালায় লিখিয়া জানাইবার উপায় নাইি। বাঁঙ্গাণ! 
অক্ষরে কত নংস্কৃত গর্ব ছাপ| হইতেছে? কিস্ত, এক ব লিখিয়! ছুই ব কারের কাজ চলিতেছে 
যে শব্ষের ধ্বনি যেমন, তেমন ন| পাইলে চলেনা | স* তৌ হইতে হি* দো, ব* ছুই, ও* ছুই, 
ম* দোন। চত্বারি হইতে হি* চার, বা* চারি, ও* চারি, ম* চাঁর। বা" চারি হইতে পূর্ব ও 
পশ্চিম বঙ্জে “চাইর'? কদাপি “চার' নহে। কেহ কেহ চার' লিখিতেছেন? কিন্তু চা এবং র 
এর মাঝে যে ঈষৎ ই আছে, তাহা ধরিতেছেন ন1। ফলে “চারি শঙ্ষের বিকারের পথ 
পরিফাঁর করিতেছেন। কিংবা ঈষৎ ই জানাইবার অক্ষর না পাইয়! 'চার লিখিতেছেন। 
এইবূপ, তাহারা লিখিতেছেন, “আজ কাল' (আজি কালি বা৷ আইজ কাইল)। কেহ কেহ 


চাল ডাল' লিখিয়া এবং বলিয়! শব্ম-বিকারের কারণ হইতেছেন। ভাঁধাতন্বে ধথেচ্ছাচারিত| 
চলে না। এইহেতু এখানে ছুই-একটা চিছু আবন্তক হইতেছে। উচ্চারণ অকাঁাস্ বুঝাইতে... 
অক্ষরের নীচে মা! ব! কষি দেওয়া যাইবে ) যথা, এগার্‌। ইউ গ্রস্ত হইলে অর্থাৎ ঈষৎ. 





হ৬হ বাঞ্জালা ব্যাকরণ 
উচ্চারিত হইলে ই উ কারের মাথার শিং (৯) দেওয়া যাইবে | যথা, চাঁর। আমরা গ্রাম্য 
শবের স্পর্শ হইতে দুরে থাকিতে চাই । কিস্ত, ভাষা-ত-ত্ গ্রীম্য শব অবহেলার যোগ্য নয়। 
স্বান-ভেদে গ্রাম্য শব্দের অত্যন্ত পরিবর্তন হয়। রাঁট়ের ( দক্ষিণ রাঁড়ের ) গ্রাম্য শব জানা 
আছে বলিয়া এখানে প্রা" নামে সেই শব্ষ বল যাইবে । বিদ্যাসাগর-মহাঁশয় “বৌধোদয়” 
পুস্তকে যে সংখা বাঁচক শব দিয়াছেন, তাহা! রাটের (প্রায়) গ্রীম্য শব । (উ*-_উচ্চারণ )। 

আমরা লিখি 'শাক', “বক? ? কিস্ত, প্রাকৃত জন 'শাগ” “বগ” বলে। পুর্বকাঁলের সংস্কত- 
গর কৃতভাষীরাও সংস্কত শব্বের ক শ্বানে গ করিত। তাহার! স* একঃ পদকে “এগো” করিত, 
এবং 'আমর! বা" 'গোটা” ( এগোটা) শবে সেই গো রাখিয়াছি। স* একাদশ বাঁ*তে 
এগার । শব্দটি বাস্তবিক এগারহ। স* দশ স্বীনে রহ হইয়াছে। সংস্কত-প্রা্কৃতভাষী শ ষ 
বলিতে পারিত না; জানিত কেবল স, এবং তাহাগ ছ কিংবা হ করিয়া ফেলিত। স* যষ, 
(৬)-_বা* ছয়, ও* ছ, হি* ছঃ, ম* সহাঁ। দশ শব্ধ মরাঠীতে দহা। স* একাদশ শব্ধ 
তবে এগাদহ হইত সংস্কত শবের চ ত দ পৰ প্রভৃতি বর্ণ প্রাক্ৃত-ভাষীরা লোপ করিত। 
ফলে, এগীদহ স্থানে এগা-অহ হইত। শবের মাঝের অসংঘুক্তু স্বরবর্ণ উচ্চারণে ধৈর্য চাই । 
এই ধৈর্যলাভের চেষ্টায় র আগম হইয়া অহ শব রহ করিয়া ছাঁড়িয়াছে। এই কারণে 
'উপকথা” স্বীন-বিশেষে হইয়াছে রুপকথা, উই হইয়াছে রুই । ছিল একাদশ, হইয়াছে 
এগাদস--এগাদহ-_-এগারহ-_এগীর | 

এইবুপ, স* দ্বাদশ-_বা-রহ। সংস্কৃত শবের সংযুক্ত বাগ্জন প্রা্কতভাষী উচ্চারণ করিত্তে 
পারিত না । সংযুস্তু বাঞ্জনের মাথার বর্ণ লোপ করিয়া নীচেরটি রীখিত, যেন নীচের বর্ণ-টাই 
শব্ষের চরম, এবং সেই চরম শ্বানে পহ'ছিতে পাঁরিলে হাপ ছাড়িতে পারা যায়। দ্বা করিয়াছিল 
বাঁ(বর্গ্যব)। এইবুপ, সপ্ত--সাঁত, অষ্ট-- আট, পণ্ট-পাঁচ। বাঞজন-লোপের চিহ্- 
মব্প পূর্ববর্ণের শ্বর দীর্ঘ হইয়াছে । পূর্ববঞ্জোর প্রারুতজন যখন “ভাত'কে বাত' এবং 
'্ঘর' কে গর বলে, ভখন “বা” ও গা" এর উচ্চারণে জোর দিয়া ভ এবং ঘ বর্ণের লুকান হ বর্ণ 
জানাইয়। দেয়। প্রীকৃত জন রেফ লোপ করিয়া নীচের বাঞ্নের দ্বিত্ব করে! স*-প্রারুতভাষী 
করিত, অদ্যাপি বা*প্রারু ভীষী* করে। সর্পকে করে "সপ্ন, কর্মকে করে কন্ঠ । কিন্তু, 
এখানে আবার সংযুক্ত বাঞ্জন। মাথার বর্ণ কাটিয়া এবং পুর্ববর্ণের স্বর দীর্ঘ করিয়া আমর! 
করিয়াছি সাপ, কাম ( পৃববঞ্জো, 5*, হি*)। সংঘুক্ত ভিন্ন ভিন্ন বাঞ্জনের ছুই'টি বর্ণ পৃথক 
পৃথক উচ্চারণ জিহ্বীর অল্প অভ্যাসে আসে না । একই বাঞ্জনের দ্বিত্ব হইলে উচ্চারণ-ক্লেশ 
লঘু হয়। সর্প বলা অপেক্ষা সপ্প বলা সহজ। এই কারণে স* সপ্ত হইয়াছে সতত, ষষ্ট, 
অষ্ট-_অট্ট--আক্ (যেমন তিন আষ্টে_আটে-_চোিবশ)। স* সপ্তদশ--হি* সত্তরহ, মণ 
সতরা, বা* ও* সতর। স* সপ্ততি--সত্তই (ত লুপ্ত )-_সভর (র আগত )। ও* সন্তরি; 
টাকায় সত্তইর যশোরে সত্বপ্র রাঢে সংত্বর, হি* সত্তর, ম* সমর । সংস্কৃত শবে র ফলা থাকিলে 
বা" প্রান্তে তাহ পৃথক হুইয়! পরে গিয়। বসে, কিংবা! লুপ্ত হয়। রাত্রি শষ আমর! উচ্চারণ 


বাঞ্জাল! সধ্াবাচক?শৰ । ২৬৩. 


করি রাত্ত্রি, অগত্রংশে রাঁতির। রাডের প্রাকৃত জন করে রাত, আরও অগ্রংশে হাতি__-রাইত 
_রাঁত। অর্থাৎ ত+ই স্থানে ই+-ত. হইয়াছে। এই হেতু সতরি-_সত্তইরস-সত'্র, চারি 
_চাইর-_চাঁ্র। 

হি” তেরহ বা* ও* তের ম* তেরা শব স* ব্রি-দশ হইতে না আসার কথা। কারণ স*. 
ত্রয়োদশ শষ তের অর্থে চলিত ছিল, এবং সংস্কত চিত শব হইতে বর্তমান দেশতাবার 
শব্ের উৎপত্তি হইয়াছে। স* ত্রয়োদশ শব্দের য়ে! সাধারণ লোকের ( বাঙ্গালীর ) মুখে 'ও? 
হয়া শবটি ত্রওদশ হয়। বায়ু তাহাদের মুখে 'বাউ', কপামযী_-কিপামঈ'। প্রামাজন 
ত্রদশ শবকে তিরোদশ করে। ব্রয়োদশ--তিরৌরহ হইতে তেরহ আসয়াছে কি না 
সন্দেহ। এমুপ হইলে অস্ঠ তিন ভাষায় “তিরোরহ' শকের আভাস পাওয়া যাইত। বোধ হয়, 
তরগদশ হইতে ত্রও-রহ। “৩” টা লোপ না করিলে শব সহজ হয়ন!। ত্রঃহ থাকে। ত্র 
একটা র-ফলাযুক্ত বাঞ্ন থাকে। তর পৃথক করিলে তর-হ হয়। ইহাও স্ববিধা নয়। 
একটা র কাটলে তরহ হয়। কিন্তু, টার ভাষাতেই তে আছে, ৩ নাই। এখানে একটু 
কৌতুকের কথা আছে। অনেকে কিমে কৃষে' না বলিয়! বলে “কেমে কেঘে ( বা" ৪, প্রাণ 
কের্মে-কের্মে ), প্রিসন্ন না বলিয়। বলে “প্রোসন্' (গ্রা* পেসন্ন ), প্রয়োগ" বলে 'গ্রেয়োগ' 
(উ* প্রেওগ ), প্রয়োজন? বলে প্রেয়োজন" (উ* প্রেঞ্জন ), কখন? বা “প্রয়জন'। বেন 
র-ফলা-ুত্ত অকারাস্ত বাঞ্জন একারাস্ত পড়তে হবে |+. এই যে বিকার, ইহা কি হঠাৎ 
আসিয়া জুটিয়াছে ? ইহা আধুনিক নহে। আধুনিক নবা শিক্ষিত অ স্বানে এ করে না, 
সে কালের পণ্ডত ও ভদ্রলোকে করেন । বোধ হয়, পুবকালে€ এইবুপ হইত। ত্রয়োদশ 
হইত ভ্রে-গদশ ; র লোপে তেদশ-তেরহ_তের। এরুপ, সং গ্রহ হতে বা" গের (বিপত্তি) 
( চন্্র-) গ্রহণ হইতে বা* গেরণ, ম* গিরাণ। 

স" চতুর্দশ__(ত লোপে ) চউদদ। অউ আমঝ! ও মনে করিয়া “বউ” লিখিতেছি বৌ? | 
এই হেতু চৌদ্দহ। €* উউদ, হ* চৌদহ, ম* চৌদা, বা" চৌদ্ব। দদ বরাতে শেষের হ 
অনাবস্ক হইয়াছে। বস্ত,তঃ এখন শুনি চোদ্দ । 

স* পঞ্-দশ হইতে পঞ্চ রহ গাইতে গোল নাই । সংযুক্ত বাঞ্জনের মাথার এ অনেককাঁল 
হইতে ন হইয়াছে । আমরা লিখি পঞ্চ, কিস্ত, পড়ি পন্চ। চ লোঁপে থাকে পন, দীড়ায় 
পন-রহ-পন-র। এখানে নুতন নিয়ম পাইতেছি। সংযুক্ত বাঞ্জনের মাথার বর্ণ লুপ হয়? 
এখানে নীচের বর্ণ () লুপ্ত হইয়াছে। বোদ হয় পণ্র স্থানে পর্জ হয় পর্জরহ-_পনর, 
হইয়াছে । চত্থানে ত হয়। চালিশ (৪) হইয়াছে তালিশ (যেমন তে-তাঁলিশ, পয়-ভালিশ)। 
পল্চ--পন্ত- পন্দ হইয়া * পন্দর, হি* প্তহ, ম* পন্ধরা, চট্টগ্রামে পদর। পরে দশ শ 
আছে বলিয়| পন্চ শবের ৯-_ত সহজে দ হইয়াছে। দেখ! যাইতেছে স* পঞ্চদশ শব চারি 
ভাঁধাকেই ফাপরে ফেলিয়াছিল। রি 


সাল 
ক. ইচছার বিপরীত £প্রথ' শঙাকে কেহ ফেহ হলে প্র্ঃ। . 
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স* যোঁড়শ শব্দে সংস্কৃতভাঁষীর নিয়মলঙ্ঘনের লক্ষণ পাই। যষ্দরশ-__ট্দশ--বড় রশ না 
হট! যোড়শ ! যেন যষ্‌ স্থানে ষস্‌ হইয়া! শেষে যৌ। দস্বানে ভ আসা বিচিত্র নয়। ভ 
রলএই তিন বর্ণের একটা অন্য ছুইটার শ্বানে বসিতে পারে । ভ হইতে ল তে আসিতে 
মাঝে আর একটা লছিল। সে ল-কারের উচ্চারণ ড এবং ল-কারের মাঝামাঝি । বাঞ্ালা-ও 
হিন্দীভাষী মে প্রাচীন ল হাঁয়ইয়াছে। ওড়িয়া মরাঠী তেলুগু মালয়লম প্রভৃতি ভাষী ছই ল 
রাখিয়াছে । স* ষোড়শ -হি* যোলহ, ম* সোনা, সৎ যোল্ত' বা ফোল। 

স* সপ্তদশ হইতে সত্বরহ__সতর (বাঁ, ও" )। চপ্দশ হইতে সাতরহ-_-সাতর হয় নাই 
(যশোরে সাতাঁরো )। ইহাতে বোধ ভইতেছে, সংযুক্ত ব্যগ্জনের একটির লোপ হইলে 
ূর্ববর্ণের স্বর দীর্ঘ হইবার নিয়ম পূর্বকাঁলে বাঞ্গালীতে ছিল না। আমর! আদ্য বর্ণের 
অকারকে আঁকার করিয়া ফেলি। আমর! ইংরেজী অফিশকে করি “আপিস', কলেজকে করি 
কালেজ' ৷ স* অষ্টাদশ--৫* অঠর, হিৎ অঠারহ, মণ অঠরা, বা* আঠার। স* শবের 
স্থানে স*-প্রাকৃতে ঠ হইত ( যেন ষ্ট -টয-টহ-ঠ? টহ-ঠ)। অষ্টা_অঠ1) সুতরাং 
অঠারহ হইবার ছিল, এবং হিন্দীতে তাঁহীই আছে । সণ কাষ্ঠ বা* কাঠ অনেকে বলে “কাট; 
এবং শুদ্ধ করিয়া বলে 'কাষ্ট। অষ্ট শব্ধ আঠ হইবার ছিল, ও* হি* ম* তে আঠ আছে, 
«আট? নাই। 

উনিশ শব স* একোনৰিংশতি । স*তে নবদশ, নবৰিংশতি, নব্বত্রিংশৎ ইত্যাদিও 
হয়। হয়ত, সংস্কভভাষায় নবদশ অর্গে ১৮4৯, এবং ৯১১০, অর্থাৎ দুইটি সংখ্যার যোগ 
কিংবা গুণ -ছুই- বুঝাইবার আশভচ1 ছিল। ভ্রিদশ অর্থে ১০+৩, প্রীয়ই ৩৯১০) 
মবনৰতি অর্থে ৯০+৯ এবং ৯১৯, ছুই-ই বুঝাইত | হয়ত এই কারণে তরি শব্দের বহুবচনের 
ুপ ভ্রয়স লইয়া ত্রয়োদশ, ভ্রয়োবিংশতি ইত্যাদি করিতে হইয়াছিল। স* একোন লইয়! 
বর্তমীন দেশভাঁষ। সন্দেহার্গ পরিতাগ করিয়াছে । একোন শঙ্ষের “এক” লোপ করিয়া বা* 
ছি* উন ও* অণ রাখিয়াছে। মরাঠী লোপ করে নাই, একোণ, একুণ করিয়াছে । কিন্ত বা" 
হিৎ মণ স* একোনশত শব্ধ না লইয়! স* নবনবতি শব হইতে বা* নিরানব্বই, হি* নিনানবে 
মণ নিব্যাধর করিয়াছে । ৩* অণেশত ( অগাৎ উন্শত ) করিয়াছে, পর্যায়ভঙ্ঞা করে নাই । 

সংস্কতভাধী আর্থ এক হইতে দশ সংখা, এবং সেই সংখ্যার সহিত যুক্ত দশ, ছুই দশ, তিন 
ঘশ ..দশ-দশ ইত্যা্দে দশমিক গণনার উদ্ভাবক হইয়| অন্য জাতিকে গণিতে শিখাইয়ানছিলেন। 
সে অপুর্ব বুদিধি-শক্তির পরিচয় সকলেই পাইয়াছে ! বিংশতি-_কিনা দ্বিদশ, ব্রিংশৎ-_ 
কিনা ত্রিদশ 3 যেন “দশ শব স্বানে অশ--ংশ হইয়াছে । তি, « মূলশব্দের অঙ্গ নয়। 
তেমনই স* ব্যাকরণের পঞ্টন্‌ সপ্তন্‌ ..দশন্‌ শবে শেষের ন্‌ শবে অক্জা ছিল না । পণ্টাশৎ 
পর্যস্ত এক প্রকার। ইহার পর তি দ্বারা দশ বুঝায়) যষ্‌দশ -যষ্‌তি, সপ্ত-দশ--সপ্ত-তি, 
অষ্টদশ--অনী-তি (ষট স্থানে পী 1), নব-দশ--নব-তি। দশ শব্দের পরিবর্তন কেল আবস্তাকক 
হইয়াছিল, ভাহার আভান উপরে পাওয়া গিয়াছে। 


বাঙ্গাল! অঙ্যাবাচক শব । ২৬৫ 


স* বিংশতি-_বা* বিশ (উ* বীশ)। বৰ লোঁপে ইশ থাকে। তাই দ্বাবিংশতি__বাঁ-ইশ, 
ও*তে প্রায়ই বাইশি। তি লোপ আশ্চর্যের নয়। বিংশতি হইতে বিশ হইবার ছিল। 
বোধ হইতেছে, গ্রাম্য বিহারীর মুখে ৰী"্স শুনিতে পাওয়া যায়। স* ভিংশৎ-িশ, গা". 
তিরিশ । মঠ, হি"তে তাঁস, ও*-তে তিরিস। তি পাই না। কিন্তু, হি* তেঁতীস, চৌতীস, 
দৈতীশ শবে অন্থনাসিক আছে। রাচেও চৌতরিশ, সীয়ত্রিশ। বোধ হয়, কালে অন্থুনাসিকন্ব 
াস পাইয়! আসিতেছে । স* চত্বারিংশং--চআরিশ-চারিশ-_চালিশ) ও* হি, ম* চালীদ। 
আমরা প্রায়ই চল্লিশ বলি। হয় চাল্লিশ কিংবা চল্লিশ_দুই-ই চলে। চারশ ঠিক হয় না। 
চ স্থানে ত, ত এবং চত লুপ্ত হইতে পারে। তে-চালিশ_তে-তালিশ__তে-আলিশ। 
পঞ্চাশ পন্চাশ (পঞ্টাশ)। কিন্ত, একার, ছাপার,__অর্থাৎ পঞ্টাশৎ স্বানে পান, এবং প 
লোপে আন্ন। স* পঞ্টাশৎ - পন্চাহ_পন্টা কিংবা পনাহ হইবার কথা। হয়ত পনাহ শব্দের 
হ পোপে পান হইয়াছে । ৪* পন বন, হি" পন বম, কিন্ত, ম* পপ বন করিয়াছে । সণ বটি 
_ষাটি বা যাইট__যাষ্ট। বাষ্ট_-বটিও হইতে পারিঠ। স" সপ্ত১--সতরি। বা,গ্রারুতে 
শব্ষের শেষের ই উুণ্ত হয়। রীতি হয় 'রীত”। ধাতু” হয় বাত) | বাণ হি মণ সন্থর। 
সস্বানে হ হইয়| হত্তর। হি" এক-হত্তর বহর ইত্যাদি, ও* একক্তরি ( সতরি-রি) বা-স্তরি, 
ম* একাহন্তর বাহতর। বা*তে বা-হভর হইবার ছিল। আদা অকারকে অ| করিবার ঝৌঁকে 
রাট়ে বাহাত্তর। হ লোপে 17 বাআনুর, তে-আহুর, ইঠাদি। দস" অথাতি-তি লোপে 
ও* অসী, হি" অন্সী, ম* এশী, বা* আশা । বা* বি-আশী- বি-রাণা (র আগম)) তেমনই 
তিরাশী, চৌ-রাণী | স* নবি নবই হয়। ৰ জোপে রাড়ে গা" নই, ৪*তে নউ। নবতি 
_নবই) অ+ই-এ করিয়া ৪* নবে, হি" নে; ত স্থানে দ করিয়া ম নব্বদ। বোধ 
হয়। ত লোপ চিহ্ন রাখিতে গিয়া নখ নাহহয়। বা" নব্বই । আ! আগম হইয়! আনব্বই, 
যেমন একানববই, বি-আনব্বই--বিরানব্ব্ । 

আরও কথা আছে। এক শব কেবল এগার শবে পরিবঠিত হইয়াছে । (চট্টগ্রামে 
এগাশী এগানব্বই )। দ্বৌ হইতে দোই-ছুই সহজে আসে । অন্য শব্দে স্তে দা বাছি। 
দ্বা হইতে বা, যেমন বাইশ) দি হইতে বি, যেমন বি-আলিশ। দা হইতে ব আসিয়া বত্রিশ 
প* তরি হইতে তিন নহে) জি শব্ধের বছুবচনে ত্রীণি হইতে রলোপে ও* তিনি, শেষের ই 
লোপে বা' তিন। উচ্চারণে তীন | হি* ম*-তে তীন লেখা হয়। আমরা অনেক শব্ধ বলি 
এক রকম, লিখি আর এক রকম। স* তয়দ্‌ কিংবাত্রি হইতে তে, যেমন তে-ইশ। 
স* চতুর হইতে চারি নহে? চতুরু শবের বহুবচনে চত্বারি। ইহা হইতে চআরি--চারি। 
অন্য শব্ষে চতুর্‌_চউ-চৌ। চৌ প্রায়ই চো, এমন কি, চু হইয়া পড়ে। চৌদ্দ, চৌত্রিশ, 
চৌযট্রি ইত্যাদি। চোব্বিশ বাস্তবিক চৌবিশ। আমরা চোবিবশ লিখি না, লিখি চব্বিশ। 
এব্ুপ বানানের কারণ এই । ই উ পরে থাকিলে অন্থর ঈষৎ ও উচ্চারিত হয়। যেমন 
ছুরি” আমরা বলি “হোরি”, “মধু, আমরা বলি 'মোধু' । ইহার উলটা করিয়া যেখানে শব্ধ. দঃ 


২৬ বাঙাল ব্যাকরণ 


ও আছে, সেখানে অ দিয়া বসি। “দোড়ী? শব শুদ্ঘ ; আমরা প্রায়ই লিখি “দড়ী', “গোর 
শুদ্ধ, আমরা লিখি গরু । বোধ হয়, এই কারণে চোব্বিশ (বা চোবিশ ) শ্বানে চব্বিশ লেখা 
হইয়া থাকে । গৌর--গোরা, উষধ-__9ষুধ, ও স্থানে ও হইয়াছে। কিন্তু চো স্থানে চু বলা 
গ্রাম্যতা মনে হয় | চো-আল্লিশ, চো-আন, চো-আত্তর, চো-রাশী চো-রানব্বই বরং ভাল। 
স* পঞ--পাচ। কিন্তু অন্য শবে পন (যেমন পনর ), পচ (যেমন পঁচিশ ), পঁঅ_-পর 
(যেমন পর্নত্রিশ ) হইয়াছে । বঙ্তোর কোন কোন স্থানে পাঁচ-চল্িশ, পাঁচ-পান্ন ইত্যাদিও 
আছে। স* ষষ_সহ--ছঃ (হি* উ*), ও* ছ,বাঁ ছয়। সহ-ছঅ--ছয়। বাঙ্ালা- 
ভাষী শব্দের শেষের অ উচ্চারণে লুপ্ত করিতে চায়। ছতঅ বলিতে যেন ধৈর্য থাকে না, অ 
ঈষৎ করিতে গিয়! ছয় হইয়াছে । কিস্ত, ছঅন্ছা! হইয়া ছাব্বিশ। যু অল্পেই ই_-এ হয়।& 
ছয় হইতে ছি হইয়া! ছি-আশী, ছি-আতন্তর। স* সপ্ত সাত। কিস্তু, অন্য শব্ষে সত-র, 
সাশ-ইশ, সাঁতচলিশ। সাত হইতে সাঅ-সায়) সামত্রিশ। স* অষ্ট_-আট। আঠা-র, 
আঠাইশ, কিন্তু, অন্যত্র আট, যেমন আট-ত্রশ, আটান্তর। কিন্ত, (প্রায়ই ) অষ্টাশী। 
আটাশী করিলেও চলে ; আশঙকা ২2528 স* নব-_নঅ-নয়। নয়__হইতে 
নি (য় শ্বানে ই) হইয়! নি-রানববই | 

ভাষার শবের আশ্চর্য গতি। তথাপি বিকারের সময় এক পর্যায়ের শব্ধ সাদৃশ্য ধরিয়! 
চলিতে চেষ্টা করে। বি-রাশী, অতএব বি-রীনববই ;) একান্ন, অতএব বাআন্ন। বঞ্জের 
যেখানে পন্চাশ স্থানে পান্ন হয় নাই, সেখানে একপন্চাশ, চৌপন্চাশ, ছপ্পন্ঢাশ, সাত- 
পন্চাশ, আট-পনচাশ, আছে। নিশান্ত দায়ে না পড়িলে কোথাও পন্চাশ, কোথাও পান 
আন্ন হয় না। বা-পন্চাশ, তে-পন্চাশ শুনি নাই । উনইশ ন! হইয়। উনিশ, যেন উন নহে, 
উন্‌। উন্‌ না আছে এমন নয়, উন্তরিশ, উন্চলিশ, রাড়ে আছে, টাকাতেও আছে । 

এই সকল শব আলোচনা! করিলে স্পষ্ট জান! যায় ষে আমরা কএক জন বাঙ্জাল৷ ভাষ৷ 
শুদ্ধ রাখিতে সহশ্র চেষ্টা করিলেও প্রাকৃত জন অশুদ্ধ করিয়া! ফেলিবে। সংস্কত ভাষ! 
অপত্রষ্ট করিতে সে কালের প্রান্ত জন ছাড়ে নাই। আমরা সেই অপত্রষ্ট শব বারম্বার 
অপত্রষ্ট করিয়া জীবনযাত্রার কাজ নির্বাহ করিতেছি । যে দশমিক গণনা বর্তমান দশাংশিক 
(9801771) গণনার মূল, এবং যাহা দেখাইয়া! আমরা অপর জাতির নিকট প্রশংসালাতের 
্রয়াসী হই, তাহার এক-শ-টা শব্ধ আমরা ঠিক রাখিতে পারি নাই। ছুই চারি শব্দের অল্প 
পরিবর্তন করিলে অন্ততঃ পর্যায় বা পাটা রক্ষিত হয়। এখানে এইবুপ পরিবর্তন করিয়া 
সংখ্যাুলি লেখা যাইতেছে । এগার! বারা তের! পনরা ষোল! সতরা আঠার করিলে শেষ 
স্বর সন্বপ্ধে সন্দেহ থাকে না'। 

এক এগার, একইশ, একত্রিশ, একচালিশ, একার, একঘটি, একাত্তর, একাশী, 

একানবই । দশ । 

৯ ইহার বিনীত বাট হট) চট্টখরীষে হট, বেগন একঘটা। 





বাঙ্গালা শবের বানান। ২৯1 

ছ্‌ই বার, বাইিশ, বত্রিশ, বিআলিশ, বাআর, বাষটি, বাআাত্তর, বিরাপী, বিয়নবই। 
বিশ। 

তিন তের, তেইশ, তেত্রিশ, তেআলিশ, তেআন্ন, তেষটি, তেআতর, তিরাশী, তিরা- 
নবই। ব্রিশ। 

চারি চৌদ্দ, চৌবিশ, চৌত্রিশ, চৌআলিখ, চৌআন্ন, চৌবটি, চৌতত্তর, চৌরাশী, 
চৌরানবই। (কিংব| সর্ব চো)। চালিশ। 

পাঁচ পনর, পচিশ, পয়ত্রিশ, পয়চালিশ, পালন, পরষটি, পচাত্তর, পচাশী, পচানবই। 


পন্চাশ। 

ছয় ষোল, ছাবিশ, ছত্রিশ, ছিআলিশ, ছিআন, ছ্যট্, ছিআতর, ছিআশী, ছিআনবই। 
যাটি। 

সাত সতর, সাতাইশ, সায়ত্রিশ, সাঁতচালিশ, সাতান্, সাতঘটি, সাতাত্তর, সাতাশ, 
সাতানবই | সম্ভরি। 

আট আগার, আঠাঈশ, আটত্রিশ, আটচালিশ, আটার, 'আটফটি, আটাতর, আটাশী, 
আটানবই। আশী । 


নয় উনইশ, উনত্রিশ, উনুচাঁলিশ, উনপন্চাশ, উনযাটি, উনসন্তর, উনআশী, উন্নবই, 
উনশত বা নিরানবই। 
৫। বাঙ্গীলা শব্দের বানান |*% 


সংস্কত ভাষায় বর্ণন শব্দের অর্থ শুক্লাদিবর্ঁযোজন। বর্ণতুলী অর্থে লেখনী, বর্ণকৃপী অর্থে 
অন্তাধার, বার্ণিক বা বর্ণক অর্থে লেখক । কখ-আদি লিখিতে বর্ণ বা রঙ্গ আবশ্যক হয় 


বলিয়! কখ-আদি ধ্বনিও বর্ণনাম পাঁইয়াছিল। যাহার ক্ষর-__নাশ--নাই, তাহা অক্ষর। 


বৌধ হয় অক্ষর শব্দের আদিম অর্থ ধাতু প্রস্তরাদিতে উতৎকীর্ণ রেখা । বর্ণ-লেপন দ্বার! লিপি। 
লেখনী বা! রেখনী দ্বারা হউক, তুলী দ্বারা হউক, ফল এক,-চিত্র। চিত্রকর প্রতিমার চাল 
লেখে। তুলী দিয়া সে আঁকে না, সে লেখে। এই বাঙ্গালা প্রয়োগ হইতেও নিজের 


কালে লেখ! ও লিপি অভিন্ন হইয়াছে । 


এক জনের নাম রাম। রাম একটা শব্দ বা ধ্বনি! সে ধান এনং হাদি 
অবশ্ত এক নহে। যখন, রাম__এই ধ্বনি করি, তখন সেই মুর্তি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে.) 
দুরে থাকিলে আজ্ঞে কিংবা! আর কিছু শব করিয়! জানায় আমার আহ্বান রি রানে 
শৰ এবং শব্ব-বাচ্য বন্ধ, অভিন্ন বোধ হয় । রর 
এইন্প অভেদ-জ্ঞান বর্ণশন্ব এবং বর্দমৃতিতে ঘটিয়াছে। বাগ ধা লি 
+ শখানী--০গ৭ সা, আগ । 5 





ছিলেন, বাঙ্গালা বর্ণ পরিচয় ; অধুনা রিট বাঙ্গাল! অক্ষর-পরিচয়। যখন 


রামের সহিত পরিচয় করি, তখন রাম-নামধারী মুঠ্ঠির সহিত করি; রাম,-_এই ধরনির সহিত 
_করিনা। রামধ্বনির সহিত পরিচয় করিতে হইলে রাম-নাম-বাচ্য মানুষের সহিতও করিতে 
হয়। শাব্িক সে পরিচয় করি থাকেন। 
ভাষ-শিক্ষার নিমিত্ত ভাষার শব্ধ শিক্ষা করিতে হয় । এক কিংব! অধিক বর্ণের ধ্বনির 
সংযোগে এক এক শব উৎপন্ন হইয়া থাকে । রাম--শব্দের বাঁনান-র্‌ আম। আরও 
বিষ্লেষণ করিলে বলিতে হয়, বু আ ম্অ। অতএব শব্ষের মুল-ধ্বনির বিশ্লেষণ কিংব। 
সংযোজনকে আমর! বানান বলি। গুৰু জিভ্ঞাসেন, 'রাম” বানান কর।* শিষ্য বলে, 
র+আ+ম। গুরু বলেন, লেখ। বাঙ্গালী শিষ্য চিত্র করে,-রাম। হিহ্দুশ্বানী চিত্র 
করে,__হাল, ইংরেজ করে,_1২2৪) | যে এই চিত্র চেনে, সে দেখিবামাত্র শব্ধ করে, রাম। 
অর্থাৎ রাঁম। হাল, £৪7,--একই শবের ত্রিবিধ চিত্র। 
অতএব লেখা! একপ্রকার সঞ্তেকত ; এবং বানান করিয়া! লেখ, ভাষার মুলধ্বনি-প্রকাশক 
অক্ষরের সংযোজনা ৷ 
যদি বানান অর্থে ভীষার শব্দের মুলধবনি-প্রাদর্শন হয়, তাহা হইলে রাম--এই শবের বানান 
রআ-ম, না, র-আ-ম্‌1? আমরা-_বাঁজ্াালীর! সণ্েকতটা জানি এবং অ-কারাস্ত ম লিখিয়াও 
পড়ি হলত্ত ম। ওড়িয়! তেলুগু সঙ্ডেকেত ন পাইয়া পড়ে রামু (ম অকারাস্ত )। তখন 
তাহাদের দোষ দিলেও দিতে পারি। বলিতে পারি, তাহারা নিজের নিজের ভাষার সঙ্ডেকত 
এবং বাঙ্গালা ভাষার সঙেকত অভিন্ন মনে করিল কেন? নাগরীতে হাল লিখিলে, এবং 
তাহার! রাঁম পড়িলে পড়ার দোষ দিতে পারি না। কারণ নাগরীতে সংস্কৃত গ্রন্থ লেখা ও 
ছাপা হইয়া থাকে । “সেখানে হাল অক্ষর থাকিলে পড়িতে হয়, রাঁম। কিন্তু, ইহার উত্তরে 
হিনুস্থানী ও মারাঠীও বলিতে পারে, দে কি? তাহারা লেখে হাল, কিস্তু, পড়ে রাম্‌। 
আর একটা! দৃষ্টান্ত দি-ই। মায়ের খেয়াল, বদি লিখি, বাঙ্গালী সচ্ছন্দে পড়িবে, 
মার খেআল্‌। কিন্তু, যে বাঙাল! সঞ্ডেক ত না জানে, সে পড়িবে,_মাইএর খেইআল। 
(বাস্তবিক, পড়িয়া থাকে, _মাইএর থেইআল.।) যদি শিখাইয়! দি-ই যে,য় টা কিছু নয়, 
এটা অ.আ আদ স্বরের বাহন, তাহ! হইলেও তাহার পক্ষে বাঙ্গাল! ভাষা শেখার স্ুবিধ! 
হইল না। সে গ্রীম্য লেখকের মতন-য়ামি--লিখিয়া মনে করিবে- আমি --লিখিয়াছি 1* 
অর্থাৎ এখানে তাহাকে আর এক সঙ্ডেকত শিখাইতে হইবে, এবং বলিতে হইবে, যে সব 
বাঙ্গাল! শষ্ের মূল সংস্কৃত, সে শব্দের বানান সংস্কতের যথাসাধ্য অনুরুপ করিতে হয়। কিন্তু, 
ধখন সে ইহারও ব্যতিকৃম দেখাইয়া! বলে, তবে বানান লেখেন না কেন? তখন বাঙ্গালা- 





* ইংরেমীতে 20০. লিখিক্ক। পড়িতে হর--দাও ) 0130581) লিখিয়া। পড়িতে হয়।-দে। ইহাতেও শেখা. 
শেষ হু না। 1:০8), লিখি! পড়িতে হয্--ধু, ! 


শের বানান তরীর হাইল * ছাড়িয়া দিয়া বলিতে হয়, 'বাঙ্গালা! ভাষা এত লোজা গেও (না. - 
পেয়ো ?)না। আমরা যে শব যেমন বানান করি, তোমাকেও তেমন বানান পিখিতে 
হইবে |, 
কিস, ইহাও সম্পূর্ণ উত্তর হইল না। কাঁকে কাকে লইয়া আমরা? বাঙ্গালাভারষার : 
যাবতীয় শবের বানান আমরা কি লিখি! দেখাইয়াছি? আমরা কি ইচ্ছামত যা-ত! বানান 
করি, না সুত্র মানিয়া করি? সেস্ত্রকি? 
এই হ্ৃত্র এক নয়, অনেক চলিতেছে । যথা, 
(১) অনেক শব্ধের বানান অবিকল সংস্কৃতের মতন । 
(২) অনেক শবের বানান সংস্কৃতের নিকটবর্তী । 
(৩) অনেক শবেের বানান লেখকের ইচ্ছান্ুবর্তা। 
ছুই একটা দৃষ্টান্ত লই। 
প্রমোদ উদ্যানে কাদে দানব-ননিনী 
প্রমীলা, পতিবিরহে কাতর! যুবতী 
অশ্র-আধি বিধুমুখী ভ্রমে ছুলবনে। 
এখানে দেখা যাইতেছে, প্রমোদ উদ্যান প্রভৃতি অধিকাংশ শব্দ লিখনে অবিকল সংস্কত। 
কিন্তু উচ্চারণে সংস্কত নয়। প্রা-মে|-দ লিখি বটে, কিস্ত। পড়ি প্রায় প্রো-মো-্দ। উদ্যান, 
পড়ি উদ্দান্‌; নন্দিনী, পড়ি নন্দিনি; অশ্রু পড়ি অক্র; ইতাদি। দা-ন-ব, বি-র-হ, 
যুব-তী প্রভৃতি কএকটি শ্ব লিধনেও সংস্কতের মতন নয়, সংস্কতের নিকটবর্তী। কারণ, 
সংস্কতে দানব শব নাই, দা-ন-ব শদ আছে। এইরূপ, যুব-তী শব্দ নাই, আছে যু--তী। 
আঁখি শব আমরা প্রায়ই এইরূপ লিখি; কিন্তু, কেহ আ-খি লিখিলে যে তাহাকে অজ্ঞ মনে 
করি, তা নয়। 


ষ্ 


এই তো তুলিস্থ 
কুলরাশি ; চিকণিয়! গাঁথিনু শ্বজনি 
ফুলমাল! | 
'এই তো৮ কেহ লেখেন “তো, কেহ লেখেন ত। উপরে, নন্দিনী ঈকারান্ত পাইয়াছি। 
এখানে স্বজনি পাইতেছি ইকারাস্ত। গ্ব-জ-নি শবে সংস্কত ভাষার ব্যাকরণের বিধিও 
ঘটিয়াছে, নতুবা ব-জ-নী হইত। আমতা কিন্তু, সন্বোধনে স্বর হুস্থ না করিয়া দীর্ঘ করি। রা-শি 
শষ লিখনে ও উচ্চারণে অবিকল সংস্কত। কিন্তু, চিক-পি-া, না, চি-ক-নি'যা লিখিব? . 
প্রথমে মনে হয়, বাঙ্গালা ভাষায় শবের উৎপত্তি অস্থসারে বানান কর! হয়। বাঙাল! 
ভাবার অনেক শব্ের জুল সংস্কত, পাই-টাক শব্ষের মূল আর্বা ও ফার্সী, ছুই দশটার মূল 
₹ বলা বাহলা, শট! “হাল বানান করিলে হাল আইনে চলিতে পারিত, কিন্তু এই নাত যে হু পাইলার) 
তাহ! বিশ্বাত হইতে পারি ন|। 8. 


২৭০ বাজাগ ব্যান. 


ইংরেজী ও অন্ত ইয্ুরোপীয় ভাষা । অনেকে বলেন, সং সুক শবে বানান স্তর | 
হইয়া থাকে ; অতএব যখন বাঙ্গাল! ভাষার অধিকাংশ বের মূল সংস্কৃতভাষা, তখন সংস্কত- 
কোষ দেখিয়া! অনায়াসে সে সকল শবের বানান ঠিক লেখ। যাইতে গারে। ৯৭ 
সত্য নয়, সম্পূর্ণ মিখ্যাও নয় । 

যাক্টারা এই এক সুত্র ধরিয়া রাখিয়াছেন, তাহীর! কাঁজ না লিখিয়া লেখেন কাষ, কারণ 
সংস্কৃত শব্ধ কার্ধ বা কার্ধ্য) তাহার! সোনার কান না লিখিয়। লেখেন সোণাঁর কাণ, কারণ 
সংস্কত শবে ণআছে। যাহা হউক, যদি ইহাদের স্ৃত্র ধরিতে হয়, তাহা হইলে শব্ধ বাঁনান 
করিবার পূর্বে শবের মূল অন্বেষণ করিতে হইবে । চিকনিয় ন! চিকনিয়া 1 

হয় ত কবি মনে করিয়াছিলেন, সং চিন্কণ হইতে চিকণ আসিয়াছে। ভারতচন্দ্রেও 
দেখিতেছি চিকণ; যথা, “চিকণ গাঁথনে বাঁড়িল বেল1। “বিদ্যা কহে দেখি চিকণ হার।” 
কিন্ত, এই ৭ ভার্ন, কি তাহার প্রকাশকের, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। নাই থাক, 
হেমচন্ত্রকোষে শ্লিগ্ধে মন্থণ-চিক্কণে__অর্থাৎ্, চিন্বণ অর্থে ন্নগ্ধ-_তৈলাদি স্সেহ-পদার্থ (যেন) 
লিপ্ত, কাঁজেই চক্চক! (ব| চক্চকিয়! )। কিস্ত, চিকণিয়! পদে সে অর্থ নাই, আছে যাবনিক 
চিকন শব্দের অর্থ-সাদৃশ্ত ৷ কাপড়ে হ্চ দিয়া ফুল ভোলাকে চিকন কাঁজ বলে। ইহা হইতে 
বাঞ্ালায় সরু ঝ! সু অর্গে চিকণ শবের প্রয়োগ হইয়াছে। 

যদি বাঙাল! ভাষার যাবতীয় শব্দের মুল বিবেচনা করিয়া বাঁনান করিতে হয়, তাহা 
হইলে পদে পদে শীব্ধিকের কিংবা বাঙ্গালা ভাষার কোষের সাঁহীব্য লইতে হইবে। ইংরেজী 
ভাষার এইরূপ অবস্থা হইয়াছে, ইংরেজী শবকোষ না থাকিলে লেখ! চলে না। ইহাতে 
ইংরেজী ভাষ! শিক্ষা ছুরৃহ হইয়াছে। 

যে সকল শব্দ সংস্কত হইতে অবিকল লইম়্াছ, সে কল শব্দের বানান সংস্কৃত শব-কোষে 
পাওয়া যায়। এইবুপ শবের বেল! বানানের সন্দেহ ঘটে না। যে সকল শব্ধ সংস্কত হইতে 
পরিবতিত হইয়াছে, সে সকল শবের বানানে লেখক-সম্প্রদায় একমত নহেন। কেহ বলেন, 
উচ্চারণ বাহাই করি লিখনে মূল দেখাও; কেহ বলেন, ভাষার ধ্বনির নাম শব্ধ, বদি ধ্বনি 
পরিবর্তন করি, তাহা হুইলে ত।যাঁও পরিবন্তিত হইয়। যাঁয়। পূর্ব-পক্ষ বলেন, ভাষার ধ্বনি 
_ দেশ-কাল-পান্র-ভেদে ভিন্ন হয়, সুতরাং একটা স্্ায়ী বুপ--সংস্কত কৃপ--ধরিয়! ধবনিকে স্থায়ী 
কর) উত্তর-পক্ষ বলেন, স্থায়িত্ব আকাংক্ষ! ছুরাকাংক্ষা, ভবিষ্যতের ভাঁবন! না ভাবিয়া! বর্তমান 
সুবিধা অন্ভুবিধা বিবেচনা! কর। পূপক্ষ বলেন, কাষ কাণ লেখ; উত্তরপক্ষ বলেন সর্ব- 

গ*' এখানে বাঙাল ব্যাকরণের নুত্র আনিলাম না। বাকরণ অনুস!রে  চিকশিয়। কিংবা চিকনি। পদ 
না৷ হইয়া ভিকণাইয়। কিং! চিনা ইন, সংক্ষেপে চিনিয়ে, ছইভ। কারণ চিকণ ব! চিকন নাস ধাতু । 

1 একেবারে ঘটে ন1। এমন নয়। সংস্কৃত শব্দের বানানেও স্থলবিশেষে বিষল়া দেখ! বায়। বখ, প্রতিকার 


প্রতীক্ষার, ধর়ণি ধয়নী। বললি ফী কোঁশ কোষ, কৌশল্য| কৌদল্যা, বশিষ্ট বশিষ্ঠ বসিষ্ঠ ইত্যাদি। বজ! বাহ্লাঃ 
সেকালে ৪ বুগ ধ্বনি শোন! বাই বলিয়া যাদান এই এই রপ হইত। 











| বাঙ্গালা শব্ষের বানান... ২৭১. 
সাধারণে কাক্ লেখে, করও-( কর্ণ) থাকিলে কাণ লিখতাম, যখন রেফ গিয়াছে তখন ণ 
লেখা পান্ডিত্/প্রকাশ মাত্র, কাজ ও কান ব্প স্বারী কর। সংস্কৃত-ভাষী ৭ ন বর্ণের উচ্চারণ 
এক করিতেন না। এইহেতু ৭ স্থানে ন লিখিলে তুল হইত। এইরূপ বাদ-গ্রতিবাদ অনেক . 
দিন হইতে টলিতেছে। ফলে দেখিতেছি, ছুই মত চলিতেছে, বাঙ্গাল! ভাষা শিক্ষার অসুবিধা: 
হইতেছে । 

ই, ঈ, উ, উ, প্৯/ খ, অই &, অউ ও, ₹উ, যজ,ণন, শস,কখ,গঘ,চ ছ,জবা, 
টঠ, ভট, ত থ, দ ধ, ব ভ, বর্ণের একের স্থানে অন্তের প্রয়োগ হইতেছে। উহাদের উপর 
স্বর্ণ স্থলেয়য়ায়িয়ীযুযুয়েয়ৈয়ে!যৌ, এবং শন স্থলে ড এ স্থলে ই আছে। পশ্চিম 
ও পূর্ববঞ্জোর অনেক স্থানে র ড়, র ঢু গ্রভেদ করাও কঠিন হয়া পড়ে। চক্জবিন্দু-প্রয়োগেও 
সকলে একমত নহেন। ঘটী ঘটি, দেশী দেশ, দিদী দিদি, রাধন। বাধন, সঈ সট, আইঈ আই, 
ধুআ ধুয়া, তুলা তুলা, মুলা মুলা, বউ বউ, ছুর'বন দূরবীণ, খিষ্টান্ খু্টাব, অই 8, খই খৈ, 
বউ বৌ, চউকী চৌকি (আসন, স* চতুক্ধী 1, সঙ্থ। সংখা।, পঙ্ক্ত পংততি, বাঙ্গালা বাঙলা 
বাঙ্ল! বাংলা, ভাঙ্গা ভাঙা, জো যো, জোগাড় যোগাড়, জায়গা যায়গা, নবুন নধুণ (সং নখ- 
রঙীনী ), কার্বন কার্বণ কান কাণ, শুধু স্থুবু, শা? সাপি ( স* শ্রেণী বা শ্রেণ), আথ আক, 
শুখান শুকাঁন, মাছ মাচ, করেছে করেছে, মাঝ মাজ, কাঠাল কাটাল, হাথ হাত, ইত্যাদি 
বহুশবের বানানে কেহ সংস্কৃত মূলের সহিত কেহ ভাষার ধবনির সহিত মিলাইতে চেষ্ট! করেন। 
কতকগুলির বানানে লেখকের ভ্রমের লক্ষণ পাএয়ঃ যায়! খিষ ০ খুষ্ট মে এক ধ্বনি নহে, 
তাহা কেহ কেহ বুঝিতে পারেন না । ইংরেজী কারন শকের ন সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে 
পড়িয়া কথন কখন এ হইয়া যায়। কিন্তু, শবের মুল সংস্কৃত না হইলেও কি সংস্কতের বিধি 
মানিতে হইবে ? 

মংস্কতভাষা হইতে প্রাপ্ত শের বানান নির্ণয়ে সংস্কৃত আদশ কতক রাখা যাইতে পারে। 
যদি সংস্কৃতের অপভ্রষ্ট সংস্ক ত-প্রাকত না থাকত, এবং সেই প্রাকতের প্রভাব বাঙ্গালা শবে না 
পড়িত, তাহা হইলে সংস্কতের আদর্শ অধিক রাখিতে পারা মাইন । বন্ত,তঃ এই কারণে মস্তক 
হইতে মাতা না হইয়! মা-থ। প্রস্তর হইতে পার ন' হইয়। পাথর, মধা হইতে মাঝ, অষ্টাদশ 
হইতে আঠার প্রন্থৃতি অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। কিন্ত; সংস্কত-প্রান্কচ ভাষার সব নিয়ম 
বাঙ্গালা ভাষায় চলে নাই। হয় ত বাঞ্ালাভাযাঁর পূর্ের অবস্থার বছু পরিবর্তন হইয়! 
বতরান অবস্থায় টাড়াইয়াছে। কোথায় স* শবর্ণকার, কোথায় সেকরা ) কোথার সং উচ্ছিষ্ট, 
কোথায় এরঁঠা; কোথায় স* পুঞ্, কোথায় কাক! এইরূপ বহু বছ শবে সংস্কতের চিন, 

আবিষ্কার কর! কঠিন হইয়! পড়িয়াছে। রা 


অনেক শখের শেষের দ্রবণ কথাবার্তা সুপ্ত হইয়াছে, কোথাও বা বিপ্রকষ্ট হইয়া পূর্বে 


গিযাছে। রীতি-নীতি হইরাছে রীত-নীত, অবুা় হছে আযবঢ়_আইবুড়া, হাতীশালা 
হইয়াছে হাইড়-শাল-__হাইশীল-হেশেল (রা )। ছলবিশেষেনুণত ইকারের চিত উচ্চারপে 








২৭২ নাজ ঃ রঃ 


নাই। কিন্ত চারি হইয়াছে চার, গালি-_গাইল, হারি-_হাইর, মিকাল--্াজকাছি, 
সাধু--সাইধ, দদ্র-_দাইদ। কিন্ত, মাঝের ই সম্পূর্ণই নাই, ঈষৎ ই হইয়াছে। লেখার 
পরিশ্রম বাচার চেষ্টায় অনেকে ই টুকু দেন না, কিন্ত) না! দিয়! বানান অশুদ্ধ করেন। 
.. ইয়া উয়। তদ্ধিত-প্রতায় যোগে বাঙ্গাল! ভাষায় অনেক শবে উৎপত্তি হইয়াছে । কিন্তু, . 
বানানে বু লেখক শব্ধগুলিকে বিকৃত করিতেছেন। একে ইঅ! উআ1 না লিখিয়া ইয়া 
উয়া লিখিতেছি; তার উপর পাহাড় +ইয়া পাহাড়ি সংক্ষেপে করিতেছি পাহাঁড়ে; শাস্তি- 
পুর4ইয়া_শাস্তিপুরিয়া, সংক্ষেপে শীস্তিপুরে ; মোট+ইয়-__মোটিয়া, সংক্ষেপে মুটে 
লিখিতেছি। কিন্ত পাহাড়ে শীস্তিপুরে মুটে বানান নধ্বনির সহিত, না-বুৎপত্তির সহিত 
মেলে । ধ্বনিতে শেষে য় স্পষ্ট বিদ্যমান কিন্তু, লিখনে প্রায় সকলে লুপ্ত করিতেছেন। 
বরকন্তা শব্ষ বর-কনে লিখিতে দেখ! গিয়াছে। বর-কনো লিখিলে বর-কোন্নে, মুট্যে 
লিখিলে মুটে পড়িযার আশঙকা থাকে । এই আশঙকা আধুনিক। কারণ দেড় শত বৎসর 
ূর্বপর্যস্ত করা! রান্ধা! হাশ্তা প্রভৃতি পদ লোকে সচ্ছন্দে কর্যা, রান্ধয়া হাদ্‌য়! পড়িত। 
অদ্যাপি পূর্বব্জের বহুষ্থানে এইরূপ পদ আছে, এবং নব্য শিক্ষিত বাতীত সাধারণে সচ্ছন্দে 
ঠিক পড়িয়া যায়। কাশীরাম দাস তাহার মহাভারতে পাল স্বলে পালা, আইস খ্বলে স্বলে 
আস্ত লিখিয়৷ সেকালের পাঠকদিগকে কিছুমাত্র সন্দেহে ফেলেন নাই। হইল, সংক্ষেপে 
কদাপি হল নহে? একারণে অনেকে লেখেন হ'ল। কিন্ত; এই যে মাঝে কমা” চিত, ইহা 
বুগ্ত ই জ্ঞাপন করিতে বসিয়াছে। হ'ল লেখায় ই লিখিলাম না বটে, কিন্তু, উচ্চারণ করিতে 
বলিলাম। অর্থাৎ যেমন হইল ছিল তেমন রাখিলাম, কেবল লিখনশ্রম কমাইয়া ই স্থানে 
কমা” বসাইলাম। দেড়শত বৎসরের পুরাতন পুথীতে হল্য পাই । দেখা যাইতেছে, য়-ফলার 
প্রকৃত উচ্চারণ করিলে আমরা কথাবার্তায় যেমন বলি, হল্য বানানে তেমন জানাইতেছি। 
সুতরাং হ'ল বানান অপেক্ষা হল্য বানান ঠিক বলিতে হইতেছে। 

এই য়-্ফলা এবং য়-বর্ণ লইয়া বাঙ্জালা ভাষ! যেন ব্যতিব্যস্ত হইয়াছে। পূর্বকালে য় 
অক্ষরের উচ্চারণ ছিল কখন ই, কখন এ, কখন অ, কখন অ, (যেন হলত্ত অ)। অধুনা 
বু উচ্চারণ হওয়াতে অ+আ1-য়া। অ+ই্য়ি, ইত্যাদি বানান বিন| বিসম্বাদে চলিতেছে । 
ভাই+এর ভায়ের, ছুই +এর-ছয়ের, কত+এক -কঅ+এক-কয়+এক- কয়েক প্রভৃতি 
বানান শুদ্ধ হইতেছে কিনা, তাহার সন্দেহ মাত্রও উঠিতেছে না। স* করোতি হইতে প্রথমে 
হইল করো ই) পরে ই থাকাতে পর্ব-বাঞ্জন র অক্ষরে 01 যোগ অনাবশ্তুক হইল। গীড়াইল 
করই; এখন ই স্বানেয় আসিরা শবটিকে করিল করয়। লিখনে করয়; কিন্ত, পঠনে 
রহিল করএ। পরে র হলস্ত হইয়া কর.এ বা করে করিয়া ছাড়িল। জল+উয়া -জনুযা, 
মদ+উয়!স্মহুয়া। সংক্ষেপে জলো, মদে! লিখিলে শবের প্রকৃত উচ্চারণ পাই না। যদি 
জন্বো। মে! লিখি, অমনি বিদ্বান-কে বিদ্বান বলার স্তাঁয় জল্লো, মঙ্গো পড়িবার আশগকা ঘটে। 
যাহ! জলবৎ-্-তাঁহ! নুর ৷ উয়া-র মূলে যে ৰ ছিল, তাহা উচ্চারণে এখনও নু হয় নাই! 





কিন্ত; বাজালা ভাষা ₹ সি পারে নাই। আসামী 

এই ৰরাখিয়াছে। য় বিসর্জনে যে বিপত্তি, ৰ বিসর্জনেও সেইরূপ বিপতি ঘটিয়াছে। জুয়া 
__জৌলো, মছুয়া-_মোদো! লিখিলে উচ্চারণ প্রায় আসে, এবং সেই কারণে বনুয়া_'বোনো . 
বুনো হইয়াছে বটে, কিন্তু মূল শব্দ জল মদ বন আর স্বাভাবিক রূপে থাকে না। কেমন 
করে এমন ছেলে মা হয়ে বনে পাঠালে”--করে কিংবা ক'রে লিখিলে বানান অশুদ্ধ হয়। 
কেননা, ক'রে-কইরে। ঢাকায় গ্রাম্জন বলে কইর|, অর্থাৎ করা! পদের য় স্থানে ই হই! 
বিপ্রকষ্ট হইয়াছে । কর্যা পদ আর কিছু নয়, করি+আ। করি খাই প্রত্ৃতি প্রাচীন ত্থপ। 
আধুনিক পদ্যে এইবুপ এখনও চলিত আছে। আসামী ও গড়য়াতে গদো পদ্যে কথায় 
এইরূপ চলিতেছে ৷ হিন্দীতে শেষের ই লুগ হইয়! কর্‌ থা দাড়াইয়াছে। আমরা করি সঙ্গে 
আ. জুড়িয়! পড়ি করি- -আ, লিখি করি-য়া, বলি করো! কর্যে--পদ “কোরে লিখলে পাহাড়ে 
শীস্তিপুরে মুটে প্রভৃতির তুল্য অশুদ্ধ হয়। 

কেহ কেহ বলিতে পারেন, ভাষার যাবতীয় শব শুদ্ধ ভাবে লিখিয়া জানাইবার আশ 
ছুরাশাী। এই দেখুন অ অক্ষরের অ অ. ও২ ০ (শুন্য ) উচ্চারণ আছে । ধন, জন, যৌবন 
অকারাস্তন লিখিলেও পড়িতে হয় হলস্ত; কিন্ত, ধজব যেমন অকারাস্ত লিখি, তেমন 
অকারাস্ত পড়ি। কেহ কেহ বলে, ধোন জোন যৌবোন। এই প্রকার উচ্চারণ গ্রামা বটে, 
কিস্তু, হরি শব্দের হ ঈষৎ ওকারাস্ত ন! করিলে বাঙ্গালা! ধ্বন থাকে না । ধন-জন-যৌবন- 
গধিত এখানে নও ত অকারাস্ত পড়িতে হয়, নচেৎ বাঙ্গালা ভাষার প্রাণ বিনষ্ট হয়। ঘর- 
করনা, শব্ধ যদিও ঘর-কর্ণ।_ঘরকল্পা বলা যায়, তথাপি ঘকর্ণ। নহে; র'তে ঈষৎ অ উচ্চারিত 
হয়। ভাষার এই প্রকার +ত যে স্বরের পরিবর্তন ঘটে, পে সব লিখিয়! জানাইতে পার! 
যায় না। “সাজ কাল' লিখস্স। পড়িতে হবে, আইজ কাল €েমন করে বলবে 
লিখিয়া পড়িতে হইবে, যেমন আমর! পড়ে! এইট অনিয়মে ভাষ! স্থির হইতে পাগিতেছে 
ন। 
একথা সত্য, ভাষার যাবতীয় স্বর জানাইবার অক্ষর কর! ছুঃসাধ্য না হঠলেও কার্ধতঃ নিক্ষল। 
কারণ স্বাক্ষরের পরিচয় করিতে হইবে, এবং তখন পরিচয়-শ্রম দেখিয়া শ্বরাক্ষরহাসের 
কল্পনাও আসিবে। সংস্কৃত বাাকরণে ১৩ ১৪টা স্বরবর্ণ গণা যায় বটে, কিস্ত, উদাত্ত অঙ্থদাত্ত 
স্বরিত হ্স্থ দীর্ঘ প্ল/ত অন্ুুনাসিক স্বরভেদ ১৩০ পাওয়া! যায়। অর্পাৎ সংস্কৃত ভাষার ১৩০ 
স্বর থাকিলে যেমন অল্প কএকটা দ্বারা লিখন সম্পন্ন হয়, বাঙ্গালাতেও সেইনুপ ব্যবস্থা 
আছে। কিন্ত, কথা এই, পাথরে, সুটে, কনে, করে, জলো, মদো, কিংবা চাল ডাল চার গাল 
প্রভৃতি লেখ চলে কি? 
বিরামাদির ইংরেজী চিহ্বও পাঠককে সময়ে সময়ে ফীপরে ফেলে । ইংরেজীতে 9জ্ষি 

আশ্চর্থবোধক। কিন্তু বাঙালাতে অনেকে মহাশয় ! পিখিরা কি জাঁনাইতে চাছেন, জানি 
না। এক চিছ্কের অর্থ রাখিলে বিড়ম্বনা হয়। সংস্কৃত এবং বালা না রি 


মদ 


২৭৪ বাঙ্গালা ব্যাকরণ । 


ইংরেজী “কোলোন' চিস্তের মতন। লেখক কি মুক্রাকর কে লেখেন জানিনা, কিন্তু দেখিতে 
পাই, কথাটা এই £-1 এখানে 'কোলোন' বর প্রযোনন দেখি ন বিশেষত: বির | 
. বসাইবার হেতু আদৌ নাই। 

বছষ্থলে মুদ্রাকর লেখকের লেখায় নিজের সৌনর্যজ্ঞান প্রকাশ করিতেছেন। বাঞ্জাল! 
ভাষায় যে সমান আছে, তাহ! ন| ভাবিয়! শব্ধ যোজনায় শব গুলাকে এমন পৃথক বসাইর়! 
যা'ন যে অর্থ বোধে বিস্ব ঘটে। "রাম রাজ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অ প্রতিহত গুভাবে রাজ্য 
শাসন ও অপত্য নিরধিশেষে প্রজা পালন করিতে লাগিদ্নে।” যেহেতু ইংরেজীতে শব পৃথক 
পৃথক লেখা ও ছাপা হয, বাঞ্গালাতেও সমাসবদ্ধ শব্ধ পৃথক ছাপা কর্তব্য কি? যখন 
ইংরেজীর হাইফেন-চিছু বাঙ্জালাভাষায় সচ্ছনে চলিতেছে, তখন তাহার প্রয়োগ করিয়া সমাঁস 
দেখাইয়া দেওয়! কর্তব্য। 


৬। বাঙ্গালা শব্দের য়।% 


বহু সংস্কৃত শব বাঙ্গালায় চলিত আছে। অনেক যংস্কত শব লিখনে সংস্কৃত, পঠনে 
ও কথনে বাঞ্জাল! হইয়াছে। অনেক সংস্কৃত শব্দ কখনে বিকৃত হইয়! দিনও বিকৃত 
হটয়াছে। এখানে বাঞ্গালার য় বর্ণের উচ্চারণ এবং আগমন আলোচনা! কর! যাইতেছে । 

গ্রথমে সংস্কৃত শব্ধের য়-এর বাঙ্গাল! উচ্চারণ স্মরণ করিলে দেখা যায়, য় অক্ষরের উচ্চারণ 
কোথাও ষ (জ), কোথাও য় (প্রায় স্‌) হয়। শব্ষের আদিস্ষিত য় উচ্চারণে জ হয়। 
য়থা_ জথা, যদি--জদি, ঘ়োগ_ জোগ। অন্থত্র প্রায়ই স্বরবর্ণতুল্য উচ্চারিত হয়। যথা, 
নিয়ত-_-নিঅত, প্রীয় _প্রাত, নিয়োগ-নিওগ। য় সংস্কতে ই+অ বা ইঅ। অর্থাৎ ছুই 
স্বরসংযোগে যকার। নিয়ত শবে য় বর্ণের পুরে ই স্বর থাকাতে অল্প চেষ্টায় শব্ষটির সংস্কৃত 
উচ্চারণ আগে । এইকূপ প্রিয়, আত্মীয়, বিয়োগ ইত্যাদি শব্ের। বাঁযু শের উচ্চারণ ঠিক 
আছে, যদ্দিও শ্রীম্জন করে বাউ। বায়ু শব্ষের উ লোপে পদ্যে বায়, এবং অপতভরষ্ট হয়! 
বাই (যেমন বাই-রোগ )। আঁু শব্বও এইকুগে আই, এবং পরমাযু শৰের গ্রাম্য উচ্চারণ 
পরমাই, প্রমাই হুইয়াছে। ম*আগ্মিক| হইতে আমী, অনেকে লেখেন আই। প্রাচীন 
বাজালায় মাত অর্থে আই শব পাই, এবং আসানীতে অদ্যাপি এই অর্থে আই শব্ধ চলিত 
আছে। অন্তদ্দিকে, স* আর্ক শব্ধ হইতে আজা বঙ্জের স্থানে স্থানে এবং ওড়িশায় চলিত 
আছে: এখানে একই স* শবধের বাঞ্জাল! রূপাস্তরে য় এবং জ পাইতেছি। এইবুপ, প্রয়োগ 
শদ্ধে হ, কিন্তু, সংযোগ শবে জ হুইয়াছে। 

সংহুক্তু য় অধিকাংশ শবে ইঅ, কয়েকটা শব্দে জ উচ্চারিত হুয়। বাকা--বাকৃইঅ 
এবপ উদ্তার়িত ন! হইক! বাঁক হয়। অর্থাৎ ইজ পৃথক হইয়া ই পূর্বে যায়, শেষের অকার : 





* প্রবানী--১৩১৭. লাজ, ফান্তন। 
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জানাইতে গিয়া ক স্বত্ব হইয়া গড়ে। এইরূপ, সতা-_স্ত, পদ্া-প্দ। বাঞনে ই যুক্ত 
হইয়! বাকি, সত্তি। এইরূপ দিব্য--দিবিব, পথ্য-_-পথি, সাঙ্গা-সাকৃথি। বজ হইতে 
জগগি, কারণ ভ্ত বাঙ্গালায় গ্য হইয়াছে । এ নকল উদাহঃণে ইঅ-এর অকার বাঞ্জন্র 
দ্ধ করিয়াছে। পরে ই থাকিলে পূর্ববর্তী অ প্রায়ই ঈষৎ ওকার হয়। এই হেব 
অনেকে “সত্য উচ্চারণ করে সোত, পদা_পো্দ। স্ব, পদ উচ্চারণ অবঞ্ঠ মদোর ভাল 
বলিতে হইবে। 

কয়েকটা শব্দে র-ফলার য়, উচ্চারণে জ হয়। থিছ্যাৎ__বিদ্ছ(ৎ, উদ্াম_উদ্দম ; কি 
উদ্যোগ--উদ্জোগ, উদ্যাপন-_উদ্জাপন, হুর--হর্ভ। যোগ শব্দ প্রায়ই জোগ থাকিয়া 
যায়। উদ্‌-জোগ, অভিজাগ, অনুজোগ, সংজোগ, বিল্বোগ (কেহ কেছ বিয়োগ ); কিন্ত, 
নিয়োগ, প্রয়োগ । নিয়োগ কিন্ত, নিষুত্, প্রয়োগ কন্ত, পরহুত্ব। এইবপ, কোথার য় 
কোথায় জ, তাহ! বলা ছুষ্ধর। (য় স্থানে জ উচ্চাগণের কারণ এবং য় বর্ণাদির উচ্চাঃণস্ত্ 
শবদশিক্ষাধ্যায়ে দ্রষ্টব্য । ) 

স্কৃত শব্ধ সংস্কৃত রীতিতে বানান কর! হইয়া থাকে। ইহা সাধারণ নিয়ন। কিনতু 

ইহার বহু ব্যতিকৃম পাওয়| যায়। সংস্কতে জ ময় তিন বর্ণ কিংবা তিন বর্ণের তিন অক্ষর 
নাই। আছেজ য়। সংস্কতে রব ছুই বর্ণ এবং ছুই অক্ষ আছে। বাজাপায় আছে 
কেবলব। সংস্কতে ড়ঢ় বর্ণ নাই, ।বাঙ্গালায় আছে। মংস্কতে অকারের দীর্ঘ আকার, 
বাঞ্গালায় অকার আকার ছুই পৃথক স্বর! এইবৃপ আর ছুই এক বিষয়ে সংস্কত ও বাঙ্গালা 
পৃথক হইয়াছে। তথাপি কেহ কেহ সংস্কৃত হইতে অপত্রষ্ঠ শবেও সংস্কৃত ব্ণবস্থাস 
রাখিতে চান! 

সংস্কত শবের বাঞ্চন লুপ্ত হইলে বাঙগাপায় লুপ্ত বর ্বানে য় আলে । স* গোপালক-. 
গোআলা-_গোয়ালা, স* খদ্দির_-খইর-_খয়র, স* শৃগাল-_শিআল--শিয়াল, স+ কৃত্বা_-. 
করিআ-করিয়।। ই স্থানে য়, এবং য় স্বানে ই এ মাসিয়াছে। স* করোতি পদের প্রান, 
বাঞ্গাঁলা রুপ করোই। পরে, করয়-_করএ বা করয়ে-কর্‌একরে। স* সাগর-_সাহর, 
অনেকে বলে সার । এইবৃপ, স* কাস -কায়থ-কাঁএত। উপরের দৃ্ানের সাজে, 
কত+এক-কঅ+এক-্কয়+এক-কয়েক। প্রাচীন বাঙ্গালা করিহ_-করিঅ করিও. 
কেহ কেহ লেখেন করিযো, 'আনামীতে লেখা হয় করিয়ো। স* মাতৃ হতে মাই মাই+ 
এরস্মায়ের। এইবুপ, ভাইএর-্ভায়ের, ছুইএর__ছুয়ের। 

এসকল স্থলে বানানের নিয়ম পাওয়া বার, এবং মে নিয়ম উচ্চারণে বাঁধা দেয় না৷, 
ইয়া উ্না তদ্ষিত-প্রত্য-ু্তু শবে ইয়! উয়া লিখিলে বানান ও উচ্চারণ ঠিক থাকে । ইহার, 
সংক্ষিপ্ত বুপ লিখিবাঁর সময় ফঁপরে পড়িতে হয়। মাই+ইয়া (বা মা+ইন্া)স্মাইয়া 
(মাতৃজাতি-সঙব্ীয ৰ! মাতৃহুন্য)। সংক্ষেপে প্রাচীন বানান মায়া, বক্র ছানে সালে? 
অদ্যাপি এই উচ্চারণ আছে। কিন্তু রাঁে হইয়াছে মেয়ে। এইনুপ, ভাই-তুলা-:ভাইযা”-5 

হ্ 
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ভায়া। ইহার ফুপান্তরে ভাইয়ে_-ভেয়ে। এইরূপ, বালিয়া--বেলে, কাঠিরা--কেঠে, 
চীনিয়! (চীন দেশীক্)__চীনে, ধরিয়া ধর্মে, পাহাড়য়া-পীহাড়ে, শাস্তিপুরিয়া-_শাস্তিপুরে 
ইত্যাদি বানান বিচার্য। এইবৃপ, করিয়া--করে, হাসিয়া_-হেসে, ফাইয়া__যেয়ে, লিখিয়া-_ 
: লিখে, শুনিয়া-_শুনে ইত্যাদি বানানও বিচার্য ৷ মেয়ে যেয়ে প্রভৃতি শব্বের বিকারের নিয্নম 
গ্রই। শব্টি এক কিংব| ছুই অক্ষরের হইলে এবং প্রথম অক্ষরে অ] থাকিলে ইয়! যোগের 
পর আ গানে এ, এবং ইয়া শ্বানে এ হয়। ইয়া শ্বানে বস্ত/তঃয়ে কিংব| 0 হয়। 
হেলে, বস্ত.তঃ হেস্তে। এইবূপ, বেলো, পাহাড়ে, ধর্মে, শাস্তিপুর্য, চীন্তে। এই প্রকার 
ৰানান উচ্চারণের কাছে কাছে যাঁয়। য্-ফল! লোপ করিলে অর্থগ্রহণে বিদ্ব হয়। শীস্তি- 
পুরে শাস্তিগুর্যে কাপড় হয়, ধর্মে ধর্মের স্থিতি, বেল্যে পাথরে বুটি বেলে না, পাহাড়ে পাহাড়্যে 
সাপ বেড়ায়, চীনে চীন্যে বেণী কাটিতে আরস্ত করিয়াছে, ইত্যাদি বানান ভাল বোধ হয়। 
খুনে হেসে চলে গেল-_না, শুন্তে হেস্তে চল্যে গেল? কেহ কেহ করিতেছেন, শুনে হেসে 
চ'লে গেল। কিন্তু উহাকে পড়িতে হয় শুইনে হেইসে চইলে গেল। অর্থাৎ শেষের য়-ফলা 
ই করিয়া পূর্বে আনিতে হয়। তিন অক্ষরের শব্দে এনিয়ম চলে না। পাহাড়িয়! শব্ধ 
পাহাড়ে লিখিলে চলে না, পাহাড়ে লিখিলেও চলে না) কারণ উচ্চারণের ধার দিয়াও গেল 
না। মুখ সামলে কথা কহে, কাদ! হাতড়ে মাছ ধরে, ইত্যাদি উদ্দাহরণে নামলে হাতড়ে 
বানান ঠিক হইল কি? এখানে সামলে, হাতড়ে চলে ন]। কেহ কেহ এই অসুবিধা 
দেখিয়া কিংবা! ন| ভাবিয়া গাথরিয়। কাঠরিয়! সাপড়িয়! গ্রতৃতি শব্ধ পাখুরে, কাঠুরে, সাপুড়ে 
লেখেন। এইবৃপ, শাস্তিপুরিয়! বলে শাস্তিপুরী, চীনিয়! স্থলে চীন! লেখেন। এইরূপ, হলুদিয়! _. 
হলুদা, বেগুনিয়া-_বেগুনা ইত্যাদি লেখ! চলে, কিন্তু তদ্বারা ভাষার অসম্পূর্ণত। দুর হয় না। 

প্রাচীন পুবীর বানান দেখিলে য়্‌ফলা৷ দেওয়া ভাষার নিয়ম পাঁওয়। যায়। বার-মাসিয়। 
পন্ধ বারমান্তা! আঁকাঁরে অনেকে দেখি! থাকিবেন। এইবৃপ অন্ত বহু দৃ্াস্ত দেওয়া যাইতে 
পাঁরে। প্রাটীন হইতে বিচ্ছেদ-ঘটন। যুক্তি-যুক্তু নহে। বাস্তবিক সকলদ্িক বিবেচন! করিলে 
বাঙাল! ভাষার য়-ফগার প্রন্কৃত উচ্চারণ আন! আবশ্ক বোধ হইবে। 

করেকটি শব্ধে য় আগম হইয়াছে । মল! হইতে ময়লা, কল! (কালা) হইতে কয়লা, 
শির হইতে শিয়র। ময়লা! উচ্চারণে মজ্লা, কিন্তু শিয়র-_শিঅর। এক অক্ষরের ছুই তিন 
প্রকার উচ্চীরণ ভাল হইতে পারে না। বাঞ্গালা-ভাঁষ! শব্দের মধ্যে শুধু শ্থরাক্ষর বসাইতে 
যেন কুঠিত। সংস্কত-্রাককত ভাষা এমন ছিল না। ওড়িয়। ভাষ৷ সংস্কত-প্রাকতের নিয়ম 
রক্ষা করিয়। শব্বের মধ্যে শেষে শ্থরীক্ষর লিখিয়া আসিতেছে । স* নগর হইতে ওড়িয় অর । 
বাঞ্জালার লিখিতে হুইলে অনেকে লিখিবেন নযবর। কিস্ত। কোথায় নর আর কোথায় 
নয়র। “ওড়িয়া' শব্দটির ওড়ি। বানান ওম! । অর্থাৎ ইয়া উয্বা না লিখিয়া লেখা হয় 
ই! উজ । হিন্দী ও আসামী-তে ইয়া! লেখে, কিন্তু; উয়! না লিখিয়া লেখে উ্বা কিংবা ওবা। 
অক্ষর থাকিলে পাওয়া খাওয়া অনুর! প্রত্ৃতি সচ্ছন্দে পাবা খারা জব! লেখা চলিত। 


বাঙ্গালা শবে ড় । হব 
কেহ কেহ হিন্দী ভাষাকে ভারত-ভাষা! করিতে অভিলাধী। তাহাদের চেষ্টা সফল হউক না 
হউক, বাঙ্জাল! ওড়িয়া আসামী হিন্দী ভাষার সাধারণ শব্স্পত্তির বানানে এঁক্য ঘটলে 
অনেক লাত। র-ফল! ও ব্-ফলার প্রীক্কৃত উচ্চারণ হিন্দী ওড়িয়াতে আছে ; আলামীতে বর. 
যেমন আছে, য় তেমন নাই। মরাঠী ও যাবতীয় ভ্রাবিড়ী ভাষায় ঠিক আছে। নাই কেবল 
বাঙ্গালা ভাষায় । 

বস্তুতঃ শব্ধের উচ্চারণ-বিষয়ে বাঙ্গাল! ভাষা নিকষ এবং ইহা দেখিয়া ভারতের অত্যান্ত 

ভাষী বাঙ্জালীকে উপহাস করে। বাঙ্গালীর মধ বুদিবমান ও পণ্ডিত 'আছেন, অথচ উচ্চারপ- 
বিষয়ে তাহার! উদাসীন কেন, একথা অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। সংস্কতমূলক 
যাবতীয় ভাষার মধ্যে বাঙ্গালা ভাষা অধিক সংস্কতমুখী, অথচ উচ্চারণে জালসযোগ্য । সমগ্ে 
সময়ে বাঙ্ঞালী পণ্ডিত বাঙ্গালাকে আরও সংস্কত দেখিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু, তৃলিয়! 
যান, ধ্রনিতে ভাষা, দ্যোতকে নহে। উচ্চারণের প্রতি মন দিলে বানান আপনি 
আসিবে । জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি বানান ঠিক, না জান্ুমারি ফেব্রুআরি ঠিক? এখানে 
শব্দের ধ্বনি প্রধান । কারণ ভাষায় শব্ধ নূতন প্রবেশ করিতেছে । বহছুয়ারী ঝিয়ারী বানান 
এখন পরিবর্তন করিতে পারা যায় না । কারণ এই বানানের সহিত পুরাতনের যোগ আছে। 
এইব্প, মেনেজার, কে ধিআর বানান ঠিক, ন! ম্যানেজার কাশিয়ার ঠিক? পু্ীতনের সাধনে 
অনেক নৃতন শব্ষের বানান কর! হই থাকে। তথাপি শবটা কি, এবং বাঙ্গালা উচ্চারণে 
ধ্বনি কি, এবং কি কি অক্ষরযোগে সে ধ্বনি ঠিক প্রকাশিত হইতে পারে, তাহ! বিবেচনা! কর! 
আবশ্তক। লেখা ধ্বনিকে স্ারী করে, একথা লেখককুল বিস্বত হইলে ভাষা! রক্ষা করিবে 
কে? 


৭। বাঙ্গালা শবের ড় ।$ 


বহ্‌ বাঙ্গাল! শব্দে ড় আছে। গড়িয়া ও হিন্দী তাঁধার শবেও আছে । এই সৰ ভাধা 
গস্কত ভাষার রপাস্তর। কিন্ত সংস্কত শব্ষে ড় পাই না। মরাহী ভাষাও সংস্কৃত হইতে 
আসিয়াছে। তাহাতেও ডু নাই। 

সংস্কৃত বর্ণমালায় টঠডডণ। বাঙ্গালা! বর্ণমালায় ট ঠভ ড়ঢুণ। ট-বর্গে পা 
বর্ণ গ্বানে সাতটা বর্ণ হইয়াছে। বিদ্যাসাগর-মহাশয় ব্যঞ্জন বর্ণের শেষে ড় ঢু য় এই তিন 
বর্ণ বসাইয়াছিলেন। গ্রামে পাঠশালায় শৈশবে আমর! এই তিন বর্ণ শিখি নাই। ওদধিয়া! 
পাঠশালাতেও অন্যাপি শেখান! হয় না। তখন জানিতাম ক হইতে হক্ষ ব্যঞ্জন বর্থ। 
বিদ্যাসাগর-মহাশয় ড় ঢয় বর্ণত্রয়কে অপাছ্ন্ের করিয়াছিলেন। পাঠশালার গুরুমশায 
এই তিন বর্ণের অস্তি্থ স্বীকার করিতেন ন1। ্‌ 

শুধু এই তিন বর্ণের দশ! হেয় ছিল না । গুরুমশীর শিখাইতেন হচ্ছ, বিদ্যাসাগর-মহাশয় 
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২খ৮ বাঙ্গাল! ব্যাকরণ 1 


ক্ষ অধরা করিয়াছিলেন। স্ষ একটা স্বতন্ত্র বর্ণ কি না, বি রে জী গতিতে ৃ 
মধ্যে বিচার হইস্কা গিয়াছে । ডিভ্রি-ডিন্মিস কোন্‌ পক্ষ 'পাইয়াছেন, তাহা প্র্ণ হইতেছে 
না। ক্ষ বর্ণের ভাগ্য বরং ভাল, বিচারে উঠ্িয়াছিল। ভদ্ত ঝট হ্য--এই তিন অক্ষরের ভাগ্য 
মন্দ। কেহ জিজ্ঞাসে না, এই তিন অক্ষর ব্যঞজনাক্ষরের পড্ক্তিতে বসিবে কিনা। ষাঁচী 
জ্ত অক্ষরের পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া ক্ষ অক্ষরের পরে ভুত অক্ষরের স্থান করিয়াছেন । 
কারণ জ্ধ অক্ষরের ধ্বনি মরাচীতে জ্ঞ ন! থাকিয়। স্বতন্ত্র হইয়াছে। আগর ঠিক করিয়া 
রাখিয়াছি, বাঙগালা ভাষার ধ্বনি সংক্কত ভাষার ধ্বনির মতন আছে, এবং বাঙ্গাল! ভাষা আর 
ফিছু নয় সংস্কৃত ভাষার যৎকিঞিণৎ বৃপাস্তর ! বঙ্গীয় পঞ্চিত সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ দেখিয়া ক্ষ 
বর্ণের ভাগ্যপরীক্ষা! করিতে বসিয়াছিলেন ! বাঙ্গালায় ক্ষ অক্ষরের উচ্চারণ খিঅ বাঁ খেঅ। 
এই হেতু স* ক্ষুধা বাঙ্গালায় হইয়াছে খিউধা-_খিধা, স* ক্ষম। বাঙ্গাল! উচ্চারণে খেমা, 
সং ক্ষণে_-খেনে, ইত্যাদি ।* 

মান্য অল্প-জ্ঞান, অল্প-ধৈর্যা। নিজের স্ৃবিধা-মতন শৃঙ্খল না পাইলে অতিচার, 
বাড়িচার-আদি নিজের রচিত শব্দের অস্তরালে আশ্রয় লইতে চায়। বিধাত! বিধিবাহা 
কিছুই করেন না। তিনি তাহার সংসারে প্ল'তগতির স্বান রাখেন নাই, স্ষ্টিকুপ উপন্যাস কমশঃ 
প্রকাশ্ত করিয়াছেন । এই গুঢ়তত্ বিস্মৃত হইয়া লোকে দিশাহারা হইয়া! পড়ে। তাহার! 
শকটা একটা গণিয়' সংসার অংশীংশি করিয়া লইতে চায়, কুমশঃ কত হইয়াছে, কত হইবে, 
তাহা কল্পন। করিতে পারে না । 
. বাঙ্গাল! শবের ড ঢ এইরুপ কুমশঃ শ্রকাশিত বর্ণ। য় শ্বানেষ (উচ্চারণ জ) পরে 
আসিয়াছে । জ্ঞঞ্চ হ্য অক্ষরের সংস্কৃত বিধি-বাহা উচ্চারণ হঠাৎ আসে নাই। 

ট-ধ্বনির সহিত হু মিশিলে ঠ-ধ্বনি হয়, ভ-ধ্বনির সহিত হু মিশিলে ঢ-্ধবনি হয়। ড় 
ধ্বনিতে ল আছে, যেন উহা লড়। বঙ্তোর বহুলোকে ড় ধ্বনি শোনে র। এইহেতু ড় খ্থানে 
র,. এবং র স্থানে ড় প্রয়োগ করে। কানে প্রভেদ না পাওয়াতে জিহ্বা সে প্রভের প্রকাশ 
করিতে পারে না) কেছ কেহ ডর ধ্বনির গ্রাতেদ বুঝিতে গারে, কিন্তু জিহবা সে গ্রে বন্ত 
করিতে পারে না। এই হেতু লিখিবার সময় ড় আসে, বলিবার সময় আসে নাঁ। গীতপ্ত 
জানেন শ্রুথমে সুরৈর ক্র প্রভেদ শুনিতে শিখিতে হয়, তাঁর পর কণ্ঠের ক্ষমতা আনিতে হয়। 
কাহার পক্ষে কাঁন ছর্বল, কাঁহীর পক্ষে কণ্ঠ ছুর্বল, তাহার নিরূপণ ছুঃসাধ্য। অঙ্থমান হয়, 
অধিকাংশের পক্ষে কান ছুর্বল। লোকে কালা হইলে বোঁব! হয়, কিস্ত; বোব! হইলেই 
কালা হয় না। চোখে প্রতেদ দেখিতে না গারিলে চিত্রকর সে প্রভেদ চিত্রে দেখাইতে 
পারেনা 

আমরা নও কার এক করিরাছি। হিন্দীভাঁধীও ফলে | কিন্তু, দক্ষিশভারতের 


হা কদিসের দধো কক্ষের উচ্চারণ, র্‌ হতে আয়ন রিাছে। অপর অক্ষরেনও উচ্চাষণবিকার 


কন 


ৰ বাঙ্গালা শঙ্ছের ড় । ২৭৯ 
পুর্ব প্রান্তে ওড়িয়া, পশ্চিম প্রান্তে মরাঠী হইতে কুমারিকা! পর্য্যন্ত দেশের ভাঁষায় নও কারের 
প্রভেদ আছে। বাঙ্গালীর উচ্চারিত ণকারের সহিত ড় মিশিলে যেমন ডু মতন শোনার, 
দাক্ষিপাত্যবাসীর মুখে তেমন শুনি একটু ুল্ম তেদ আছে তাহাতে গ কোমল হয়। তেবুগু এ 
উচ্চারণ করে যেন ণি (ড়ি)। বোধ হয়, সহত্র বৎসর পূর্বে বাঙ্গালী ৭ উচ্চারণ করিতে : 
পারিত। বোধ হয়, ফারসী ভাষার প্রভাবে ৭ উচ্চারণ বিশ্বৃত হইয়াছে। রাজী খ্বানে যে 
রা-সী হইয়াছে, তাহার কারণ পুর্বকালে ছিল, এখন নাই। সেই পূর্বকালের কারণে আমরা 
বিষ শব উচ্চারণ করি বি: | নব্াযুবকেরা কঠিতেছে বিহ্ু। হিন্দীভাষী করে ৰিস্ছ। 
বিহু, বিসূহ যে ভুল উচ্চারণ, তাহা স্বরণ করে না। বিষ অপেক্ষা বিষ যে অনেক ভাল, 
অর্থাৎ পুর্বকালের উচ্চারণের নিকটবর্তী, তাহা ভুলিয়া যাইিতেছে। বিষ্টু অপেক্ষা বিষ্ড়)” 
আরও নিকটবর্তা । (অবস্ত বি কোমল, বি কর্কশ)। ূ 

আর এক ধ্বনি আছে, তাহাতে ন। ল, না! ড়, অথচ ছুইই আছে। ড় ণ অপেক্ষা এই 
ধ্বনি বাঙ্গালীর মুখে ছুরুচ্চার্য। বাঙ্গালা ভাষা হঈতে এই ধ্বনি লুপ্ত হইয়াছে, হিন্দী ভাষা 
হইতেও হইয়াছে। এ বিষয়েও ওড়িশ! হইতে বোদ্াই পর্যস্ত সমস্ত দক্ষিণাপথ পৃথক হইয়াছে। 
ধ্বনি গিয়াছে, বাঙ্গাল! হিন্দী হইতে এই বর্ণজ্ঞাপনের অক্ষর পর্বাস্ত লুপ্ত হইয়াছে । ধ্বনি 
গেলে ধ্বনি-প্রকাশের দ্যোতক বা অক্ষর অনাবশাক হয়। (বাঞ্জালা হিন্দীতে য অক্ষর 
অনাবশ্তক হইয়াও আছে। ইহার কারণ, এই এই ভাষার সংস্কৃত শবের লিখনে সংস্কত রীতির 
অন্সরণ |) 

প্রায় একশত বৎসর পুর্বে গ্রবোধচজকা-কর্ত! মৃত্ায়-বিদ্যালঙ্কার লিখিয়াছিলেন, প্ৰ্ণ 
শে স্বর, হল্‌ং বিসর্গ ও অস্ধস্বারকে কহে। অকারাদি ধোড়শ বর্ণকে ম্বর শবে কছে। 
ককারাদি ক্ষকারাস্ত চতুক্জিংশদ্বর্ণকে হল্‌ও বাঞ্জন ও হস্‌ শবে কছে। এ সমুদলায়ে বর্ণ 
পঞ্চাপৎ | হ-কারের পর ক্ষ-কারের পুর্ধে আর এক লকার হয়, এমতে অক্ষর সমুদ্বায় এক- 
পঞ্চাশৎ | অকারাদি যোড়শ শ্বরের মধ্যে অকাঁদাদি কার পর্য/স্ত যে চতুদদশ বর্ণ, সেই শর । 
অং অঃ এই ছুই বর্ণ অনুস্থার ও বিসর্গ। এ ছুয়ের যে নামান্তর যথাক্রমে বিশ্লু ও বিসর্জনীয়। 
চে “বিসর্গ স্বাতস্ত্রো থাকিতে পারে নাঁ। অতএব এই ছুই অক্গর শ্বরধর্থী। 
বর্ণ পাঠেতে এই ছুই বর্ণের অকাঃ সহিত পাঠের বীজ এই |” এই গণনা হইতে জানিতেছি, 
একশত বৎসর পূর্ব পর্যস্ত ড় ঢু য়” বাঁজ্গাল! ভাষায় অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই! 
যরলবশষ সহলক্ষ এই শেষের লক্ষে তখনও পণ্ডিতগণ স্বতঙ্ বর্ণ স্বীকার করিতে 
ছিলেন। | 

হল ক্ষ এই ল বাস্তবিক লকার নহে। বাঙ্গাল! ছাপাখানার এই অক্ষর নাই। 
বঙ্গদেশের ও আর্ধাবর্তের নাগরী অক্ষর-মালার মধ্যেও এ ল অক্ষর নাই। গড়িয়া তেবুগু 
মরাহী প্র্থৃতি ভাষার অক্ষরে এই ল আছে। এই ল এর মূষ্ঠিতে ল ড, এই ছুই অক্ষরের হুক্তি 
সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে । এই ল কে তত (লড) বলা বাউক। ফল, জল, বালক, গোপাল প্রস্ততি 


২৮৩ বাঙ্গাল! ব্যাকরণ 
শষ্ের ল ওড়িয়াতে 2) মরাঠীতে ফল শবে তত, জল শব্দে ল, বালক ও গোপাল শঙ্জে 
বিকল ল ওম হয়। 
.. কারের সদৃশ ধ্বনি বাঁ বর্ণ তবে এই,_-ডড় ণন্তরল। বাঙ্গালায় ভড়র ক 
চারি বর্ণ আছে। হিন্দীতেও তাই | মরাঠীতে ড পন্য রল, এই পাঁচ) ওড়িয়াতে ড ড় 
পন্চর ল, এই ছয় আছে। আসামীতে ড় নাই বলিলে বলা যায়। তাহাতে ডভরল, এই 
তিন বর্ণ আছে। 

এক এক জাতি এক এক বর্ণের স্থক্্ ভেদ করিয়া নানাবর্ণের উৎপত্তি করিয়াছে । ফাঁরসী 
ও আরবী একত্রে ধরিলে আ ছুই রকম, ক দুই রকম, গ ছুই রকম, সজ চারি চারি রকম 
আছে। উদূতে আরবী ও ফারসী শব আছে। কিন্তু, বাঙ্গালী হিন্দুর নিকট সংস্কত শের 
উচ্চারণ যেমন বিকৃত হইয়াছে, বাঙালী মুসলমানের নিকট উদ্দশব্বের উচ্চারণ তেমন 
হইয়াছে । কর্ণের আংশিক বধিরত! ও বাগ্যস্ত্রের শিথিলতা৷ ভাল কি মন্দা, তাহা বিবেচ্য নহে। 
ফল কি হইয়াছে, তাহা! আলোচ্য । 

ভাষ| চেষ্ট। করিয়া! লিখিতে হয়, মাতৃভাষাও শিখিতে হয়, আপনা- আপনি শেখা হয় না। 
পাঠশালার গুরুমশার ক থ শিখাইবার সময় শিষ্যকে বর্ণের ধবনি অর্থাৎ ভাষার ধ্বনি বিশ্লেষণ 
করিয়। শিখাইলে উচ্চারণ বিকৃত হয় না । গুরু-মশীয়ের অমনোযোগিতায় বাঙ্গালী বালকবালিকা 
গুরুবর্ণ উচ্চারণ ভুলিয়! বাইতেছে। স* হস্ত হম্তী বাঁ" হাথ হাথী গত ছই তিন শত বৎসরের 
মধ্যে হাত হাতী হইয়! পড়িয়াছে। এইরূপ, স* কুঠার বা* কুচার, কুঢ়ালি ) স* ঘট ধাতু বা* 
গড় ধাতু) স* বেষ্ট ধাতু বা* বেড় ধাতু ) স* পঠ ধাতু বা* পঢ় ধাতু ছিল। 

বেদের সংস্কতে ড নাই, আছে ডন্তরলণ। তারপর ভারতের একখানে নত রহিরী 
গিয়াছে, অন্ত খানে তত স্থানে ড আছে, অপর স্থানে ড় আছে নু ও আছে। বিবর্তনে এইবুপ 
হয়। খ্গ্বেদের প্রসিদ্ধ অগ্নি-মীলে পুরোৌহিতং, কোথাও মীলে, কোথাও মীড়ে, কোথাও 
মীন্তে আছে । কিন্ত, কোথায় সেই 2, আর কোথায় ড! ড় কর্কশ, নত কোমল) ন কর্কশ 
ণকোমল। 

প্রাচীন কত খানে ড়, এই অনুমান ঠিক বৌধ হইতেছে কিন্তু, সব শবের ন্ত গানে ড় 
আঁসে নাই। কোথাও কোথাও ল আসিয়াছে । শ্রীরামেন্্স্ন্দর-জ্রিবেদী-মহাশয়ও নত ্থানে 
ড় অন্গমান করেন। তিনি এতরেয়-ব্রাঙ্মণে লও পাইয়। অনুমান করেন, বর্তমান ঢুকারের সুল 
সেই ল্ড়র। সংস্কত ব্যাকরণে একট! হুত্র আছে, তাহাতে ড ল অভেদ বল! হইপনাছে। 
কিন্তু, কোথায় ড, আর কোঁখার ল মনে হয়্। বস্ত,তঃ মাঝে ন্ স্মরণ করিলে হৃত্রে অস্বাভাবিক 
কিছু থাকে না। জল ও জড় শব্ধের স* ধাতু এক। উভয় শবের অর্থ এক, সলিল ও শীতল । 
ওড়িয়াতে জল শব্ধে নর, মরাহীতে ল অর্থাৎ ওড়িয়াতে জন্- সলিল, মরাঠীতে জলগ-সলিল। 
ওড়িকাতে জড়--শীতল, মরাঠীতে জ্--শীতল | গুড়িরাতে জড় স্থানে জড লেখ! ও ৰল! 
যাইতে পারে। বাস্তবিক ওড়িয়াতে ভূ অক্ষর মুতন নিমিত হইয়াছে। 


বাঙ্গাল! শবের ড়। ২৮১ 
ড কিংবা নত, শষের আদিতে বসে না, ঢু য় বর্ণ বসে না। অন্ত ব্য্জনের সহিত যুক্ত 
হইলেও বসে না। জড় কিন্ত, জাড্, দৃঢ় কিন্ত, দা, শয় কিন্তু, শবয!। ওড়িয়া ভাষায় 
ন্ত প্রয়োগের হুত্র পাইলে বাঙ্গালা ভাষায় ড প্রয়োগের হুত্র পাওয়া যাইতে পারে।.. 
ওড়িয়! ভাষায় হ্ত্র এই, নত শব্বের আদিতে হয় না, সংযুক্ত বাঞজনেও হয় না। সংস্কৃত শবে 
এবং সংস্কত হইতে অপত্রষ্ট শৰেও প্রায় এই রূপ । এমন কি, ইংরেজী রেল (গাড়ী) গড়িরাতে 
রে্র হইয়াছে। ওড়িয়াতে চপন্ত, কিন্তূ, চাপলা। সংস্কতে যে শবে সংযুক্ত ল, গড়িয়া 
ভাষায় সে শবের সংক্ষেপে ল থাকে, শ্ত হয় না। স* মল্লিক হইতে ও* মলি, স* বি 
হইতে ও* বেল। কিয়াপদের ল বর্ণও ন্ত হয়না। স* রুত-__বা" করিল, ও* কলা) 
স* গত--বা" গেল। ও* গলা। 
ংস্কৃত, বাঙ্গালা, ওড়িয়| শব্দের ড ড ন্ত হইতে স্পষ্ট বুঝ! যায যে উচ্চারণ-সৌকর্ষ ড় ও 
ন্ত বর্ণের উৎপত্তির কারণ। সলিল ওড়িয়াতে সলন্ত, যেন পরে পরে ছুঠ ল উচ্চারণ কঠিন। 
এইরূপ, শরীর গ্রাম্য বাঙালাতে শরীল শুনিতে পাই : অড়র (কলাঁইী, কেহ (কহ বলে অড়ল 
(কলাই ); কারণ তাহারা ড় ওর প্রভেদ প্রা করিতে পারে না। প্রায় চারি শত 
বঙুসর পূর্বের চৈতন্তমঙ্গলে আছে, 
রঘুরাম তাব দেখিএগা চন্্রুড়। 
মুরারি গুপ্তের দেখ দীঘল লাঙ্গুল॥ 
এখানে ড়ল এক বোধ হইয়াছিল । 

বাঙালাতে কেহ কেহ ড় র প্রয়োগে ভুল করেন। কোথায় ড় আর কোথায় র, তাহা 
নির্ণয়ের চেষ্টা করা যাইতেছে । 

(১) অসংযুক্ত ও অনাদিভূত ডকার ৬ হয়। সংস্কৃত ও বাঙ্ালা, উভয়বিধ শবে এই 
এক স্কত্র। উপরে উদাহরণ পাইয়াছি। অন্য উদাহরণ, খড় গুড় কোড় চূড়া 
লগুড় তড়াগ গনুড় ড্রা্ডড় বড়ব!। কিন্ত, মার্তগ বিহও! ভাণও্ড; ডোর ডাকিনী 
ভমবু ডিদ্ব। 

(২) সংস্কৃত শব্দের অপভ্রংশে বাঙলা শবে ড় আসিয়াছে । টবর্গের বর্ণ হইতে 
অধিক আসিয়াছে। ট স্থানে, যথা, কর্পট-_কাপড়, বঝাট-__ঝাড়, চিপিটক--চিড়া। ঠ স্বানে, 
যথা, কুষ্ঠ-_কুড় (ওঁষধ ), কনিষ্ঠ__কড়িয়া, কড়ি (আগুল ), কুঠার- কুড়াল ড স্থানে, থা, 
দও-ীড়, কুণী_কড়ী, কুম্বাও__কুমড়া ) ঢ স্বানে, বথা, দং্টা-__দাড়া--দাড়া, দুচ--দড়, 
স* পঠ-পড়--পড়,* স* কটাহ-_-কচ়াই-_কড়াই ? ৭ স্থানে, বখ|,_তীক্ষ-_তোখড়, রণ-রড় 
লড়, শ্রেণী-শি'ড়ী। টবর্গের বর্ণের মধ্যে ট গ্বানে ড় অধিক আসিয়াছে, অন্ত অসংযক্ত বর্ণ 
কানে অল্প। 





* বেখানে ঢ স্থানে ড় হইয়াছে, সেখানে উচ্চারণে ড় আদাাপি গু । যেনন, রাম পুধী পড়ে। আম পড়ে. 


এইড়ে গুরু নছে। 
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(5) তবর্গের ছই একটা বর্ণ স্বানে ড আসিয়াছে! ত স্থানে, বখা, আবৃত্বি-_-. 
আঁগড়া, পতিত- গড়া, ধারী ধাড়ী। ধর স্থানে; বথা, অর্ধ_আঁড় (আড়-পাগল), সার্ধ-- 

লড়ে, বর্ঘকী_বাড়ই। ন ্ীনে। যথা, বাজন্য-_রাঁজড়া, র্সন_চামড়।। দ স্থানে ড; যথা, 
দাঁড়িঘ--ডাঁলিম। দর-ডর? দণ্ড_ডীড় (পাখীর )। ॥ 

(৪) সস্কত শবের রল স্বানেড় আসিয়াছ্ছে। যথাঃ অপ-স্থ ধাতু হইতে অপসারি-- 
আইডি দ্র, ধাতু হতে দউড় বা! দৌড়; মরক-_দড়ক ; মারবালী__মাড়োয়ারী, আলি-_ 
আড়ি, আইড় ; স* ফাল ধাতু-_ফাঁড়া ) চর৮চল চড়। 

(৪) বাঞ্গালায় ডা, আড়, আড় রসি প্্যর় আছে । এই কল ্রত্ন্বের মূল নি্ণর 
এখানে নিশ্রয়োজন। সানৃষ্, সণ: কর্ৃধ গরসৃতি অর্থে এই সব প্রায় হয । চাম_ চামড়া, 
আীত_-জীতড়ী, পাত পাতড়া? লাঁচী-আড়া, খেল-াঁড়, ইত্যাদি বহু শব আছে। 
রা রী গ্রতায়ও এইবুপ। যেমগ, কাঠরা, কাঠরিয়া, ঝুপরী, মুহরী (মুখ+রী ), ইত্যাদি । 

রকিড়, ইহা নিবূপণের একটা সামান্য সেক এই, য়ে সংস্কৃত শব্ধের কিংবা ড় 
আছে, বাঞ্জীলাতে দে শবে সেই বর্ণ থাকে । সংস্কত হইতে আগত কিংব! বিকৃত না! 
হইলে ড় আমে ন1। নদীর পারে যা ওয়া--পার স* নদীতে পাঁড়ি দেওয়া_স' পালি হইতে 
বা" পাড়? নদীর পাড়_পাহাড় (স" পর্বত, পাষাণ কিংবা পাঁটক ) হইতে, অর্থ তীরতূমি। 
ছেলেবেলাঁকার একটা ঠকানিয়া। কথ। আছে_গড়ের মীঠে ঘোড়ার গাড়ী গড় গড়ায় যায়_ 
এখানে গড় স*) ঘোড়া স"* ঘোটক; গাড়ী _স" গন্ধী? গল়গড়ায়া-_দর্থর শব করিয়া, স" স্ব 
ধাতু হইতে ঘড় -ঘড়ার।_গড়গঁড়ায়া । 

আরবী ফারসী ইংরেজী শব্দের ভ র ল স্বানে বাঞ্গালায় ড রল থাকে, ড় হয় না । (স* 
ঘর্ম), ফারনী গরম বাগ্যালায় গরম; গড়ম হয় নাঁই। এই ৰূপ, জোর, জবর প্রভৃতি শবের 
র বাঞ্গালাতেও র। 

৮1 বাঙ্গালা ব্যাকরণের বিচার্য ।% 

চাকা হইতে গ্রচারিও অপ্মিলন নামক মাসিক পত্রের বৈশাখের খণ্ডে 'উকাঁর বনাম ওকাঁর' 
গ্রবণ্থে বাঙাল! ব্যাকরণের এক বিচার্য বিষয় আঁছে। ধাতুর উকার বিভন্তি-যোগে ওকার 
হয় কিনা, ইহাই বিচার্য। (সে) শুনে উঠে তুলে, না (সে) শোনে ওঠে তোলে? 

বাঞ্জাল। ব্যাকরণে উকার-ওকার ছন্ঘ এক নাঁই, ইকাঁর-একার ঘন্থ আছে, আরও দন 

. আছে। বাঞগীলাভাষা শিক্ষার সময় এইবুপ ছন্দে পড়তে হয়। আমীর সঙকলিত বাঞ্জালা 
ব্যাকগণ অধ্যারে এই সব ছন্দের উল্লেখ ও সাধ্য ভঞ্জন করা গিয্াছে। এখানে পুরি 
না করিয়। দিগ্তর্শন কর! যাইতেছে । কিয়াপদের ও কৃৎপ্রত্যযাস্ত পদের ইকার একার, 
উকীর ওকাঁর লক্ষ্য হইবে ৰ 


পীপপপপপিপপপোপপপপীপপাপপা না 
* প্রযাসী--১৩১৮ লালের ভাঙ্র। 





ধোর়, শোনে? লে বেস ছা যো, শোনায় রসি চলিত হাডেছে। দেখা 
কাঁগজ, ছেঁড়। কাপড়, ধো। হাত, শৌন। কথা; লেখাঁন, ছেঁড়ান, যোয়ান, শোয়ান? লেখা 
লেখি, ছেঁড়া"ছেড়ি, খোয়া-ধোয়ি, শোনা-শোনি। এখানে বাল! শষশিক্ষার হর আলিরা 
লেখা-লিখি, ছেঁড়া-ছি'ড়ি, ধোয়া- "ধুয়ি, শোনা-শুনি করিতে পারে । যেমন স* কোশী হইয়াছে 
কুশী (কোশা-কুশী ) তেমন কোলা-কোলি-_কোলা-কুলি, মোটা-মোটি__মোটা-সুটি ইত্যাদি 
হইতে দেখা যাঁয়। 

ব্যাকরণের ভাষায়, বর্তমান কালে প্রথম পুরুষে ধাতুর ইকার উকারের গুণ হয়। প্রয়োজক 
অর্থে আস্ত (স* ণিজস্ত ) ধাতুর ইকার উকারের গুণ হয়। কৃৎ আ অন প্রায় হইলেও হয়! 
বলা বাহুলা, সামান্ত ধাতুর উত্তর যেমন আ, আস্ত ধাতুর উত্তর তেমন অন হয়। 

আর এক শ্বল আছে । মধ্যম পুরুষে বতমান অনুজ্ঞায় ইকার উকারের গুণ হয়। যা, 
তুই লেখ্‌ছোঁড়ধো শোন) তুমি লেখ ছেঁড় ধোঁও শৌন। এইটার বিকল্প-বিধি আছে। 
কারণ তুমি শুন তুল টিপ পিট ইত্যাদিও শুনিতে পাওয়া যায়। তুই শুন্‌ তুল. টিপ্‌ পিট ইত্যাদিও 
শুনি। বঙ্জের কোন্‌ অঞ্লে শুনি, কোন্‌ অঞ্চলে শুনি না, ভাঙ। কষ্টিপাথর করিয়া ফল নাই। 
কারণ শব্ষ-শিক্ষার সুত্রে যেমন ও পরে ই থাকিলে ও স্থানে উ সহজে চলিয়া আসে, অ পরে 
ই থাকিলে অ শ্বানে ঈবং ও আসে, তেমন এ আ! পরে থাকিলে ধাতুর ই স্থানে এ, উ স্বানে 
ও আসিয়া পড়ে। মোটের উপর বলতে পাতা যাঁর, বঙ্গের পম্চম ও পুর্ব অঞ্চলে ই উ- 
কারের গুণ প্রায় হয় না। 

কুৎ আ প্রত্যয়াস্ত শব্দের এ-ওকার সম্ণ্ধে তর্কের সুবিধা নাই। কারণ, চেনা-শোনা॥ 
বেচা-কেন!, ওলা-উঠা, গৌজা-মিলন, নাম-ঘোষা, সিদ্ি-ঘোটা, ছৌয়াছিয়। রোগ, জোড়া 
কাপড়, টেকা দায়, জালা-পোড়। ইত্যাদি একার-ওক্]রাদি শব্ধ 'অনেক কাল হইতে আছে। 
ওলা.উঠা শব্দে একদিকে ওল| যেমন আছে, অন্ত কে উঠা আছে। নী ধাতু হইতে নেওয়া 
(নেআ), দি ধাতু হইতে দেওয়া ( দেআ! ), শু ধাতু হইতে শোয়া ( শো! ), ধু.ধাতু হইতে 
ধোয়া! ( ধোআ!) ইত্যাদি বহ প্রচলিত। 

আস্ত (ন* নিজস্ত) কিয়াপদে ইউ-কারের গুণ সব ভাঞ্চলে কথাভাষায় হয় না। কোন_ 
কোন অঞ্চলে ধাতুৰিশেষে হয়, ধাতুবিশেষে হয় না। পিধাতু হইতে পিয়া ধাতু হয়, পেয়া 
পাই নাই। এইবুপ আরও ধাতু আছে। 

এ ও করিবার চেষ্টা অনেককাল চলিতেছে । বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন, বিহসি পালটি . 
নেহারি--নিহারি হইবার ছিল। এইব্ূপ, পবনে ঠেলল-ঠিলল হইতে পারিত। ট্তীঙগান 
লিখিয়াছেন, ঠেকিল রাজার ঝি, রাঁধারে ন| চেন তুমি রসিক কেমন, ছেঁড়া বন্ত নাকি 
লব, পোড়ায় আনলে অতি, ইত্যাদি । কৃবিকস্কণ লিখিয়াছেন, লোকে ঘোষে অপবশ, 
শেয় তরুতল, লোটাস কুস্তলতার, আনলে পোৌড়াক্যা! নষ্ট না করহ তন্ন, লাজে ছেঠ মাথা 

২৩ | 


২৮৪ বাঁীলা ব্যাকরণ । টি ্ 
করে না তোলে বদন, কৃত্তিকা ধরিয়া তোলে, কান্ধেতে ন্বিত লি দোলে, প্রাণ পোড়ে 
বাঘছালের বাসে, গোময়ে লেপিয়া মাটা, পুষ্প তোঁলা বিনা অন্ত করহ আরতি, ইত্যাদি । 
.. অনুমান হয় প্রাচীন যে-কোন গ্রন্থে গু ইকার উকারের গুণের ছুই পাচটাও উদার পাওয়া 
মাইবে। | 

আধুনিক কালের মধুস্থদনের মেঘনাদ-বধ দেখি। দৌঁলাইও হাসি শরিগবে, রোধে 
তাঁর গতি, (রুষিল! দাঁনববাঁলা, কিন্তু, ) রোধে বিরূপাক্ষ রক্ষঃ, দ্বারে দ্বারে ঝোলে মালা, 
ফেরে দুরে মন্ত সবে, ফোটে কি কমল কতু সমল সলিলে, কে ছেঁড়ে গল্পের পর্ণ, বৈতালিক- 
গীতে খোলে আখি, টত্যাদি। নোয়া ধাতু (নু ধাতুর আস্তে ) বহুকাল চলিতেছে। বৈষ্ণব 
কবি হইতে স্বর্গীয় কালিগ্রসন্ন-ঘোঁষ-মহাশয় নোয়া ধাতু স্বীকার করিয়াছেন। শ্রাভেদ এই 
পূর্বকাঁলে লেখা হইত নোঁডা, এখন হয় নোয়!। | 

বাঞ্গালাভাষায় সহশ্রাধিক ধাতু প্রচলিত আছে। সব ধাঁতুতে এক নিয়ম চলিতে পারে 
কি না, তাহ! পুনঃ পুনঃ দেখিয়াছি । শেষে বুঝিয়াছি, যদি এক নিয়ম মাঁনিতে হয়, তাহা 
হইলে ইকাঁর উকারের গুণ স্বীকার করাই ভাল।' যখন নেয় দেয়, তখন মেলে মেশে; যখন 
শোয় ধোয়, তখন রোষে ভোগে । কেহ একটা! ধরেন, অপরট| ছাঁড়েন ) কেহ বাঁ বিকল্প-বিধি 
আশ্রয় করেন। বিকন্প-বিধি আর কিছু নয়, গ্রীম্যজনের ভাষায় বলিতে হয়, “এও হয় সেও 
হয়।” জীবিতভাষার ব্যাকরণে বিকল্প-বিধি অবশ্ত থাঁকিবে। ভাঁষার বিবর্তনের মূলমন্ত্র ন| 
মাঁনিয়! গতি নাই। যে বিবর্তনের কাঁরণ স্ুখোচ্চারণ, ভাহার রোধ সহজ নহে। পরে এ অণ 
স্বর আনিতে হয় বলিয়া পর্বের ই উকে এ ও করিয়া! ফেলিতে স্বভাঁবতঃ চেষ্টা হয়। ভাঁষার 
শৃদধাশৃদ্ধির একমাত্র পরীক্ষা, যোগ্যের জয়। 

এখন আর এক প্রসঙ্গে আস । আধা মাসের প্রবাসীতে শ্রীরবীন্দ্রনাথ-ঠাকুর মহাঁশয় 
“বাংল ব্যাকরণ তির্য্যক্রূপ' দেখাইয়াছেন। বিভন্তি-্রত্যয়-যুন্তু পদকে তিনি শষ্ধের 
তির্ঘক ব্ূপ বলিতেছেন। বাঙ্গীল! অ প্রত্যয় ও কর্তকাঁরকে এ বিভক্তি, এই ছুই তিনি লক্ষ্য 
করিক্াছেন। আমার বাঙাল! ব্যাকরণ-অধ্যায়ে যথাসাধ্য আলোচন! করিয়াছি এখানে ছুই 
একটা! কথা সংক্ষেপে তুলি । ূ 

বাঞ্গালায় অনাদরে, স্বার্থে, সাদৃশ্থে, বিশেষণে আ তদবিত প্রত্যয় হয়। রাম-_রলামা, 
পাগল-_পাঁগলা, দেব--দেবা, ভাত হাতা, আধ--আধা, কঞ্জা-_া্জা প্রভৃতি বহ্‌ দৃষ্রাস্ত 
গাছে । মর! (মাছ), জানা ( পথ ), শোন। ( কথা) প্ররুতি কৎ আ. গ্রত্যয়াস্ত বিশেষণ পদ 
অসংখ্য আছে। 

ইদানী কেছ কেহ অন কৎ প্রত্য়কে অনে। লিখিতেছেন। তাহার! লাফান, কীদান, 
ধরান প্রতৃতি না লিখিয়া, লাফানো, কাদানো, ধরানো! লিখিতেছেন। বোধ হয় যুক্তি এই ঃ 
(১) কেহ কেহ নে! বলেন, (২) ন লিখিলে ন্‌ উচ্চারিত হইবার শগকা থাকে । আমার 
সামাল্ত বিবেচনায়, যুক্তি কাঁজের নহে। কারণ, (১) বাঙ্গালার একটা উচ্চারণ আছে, সে 


বাঁজালা ব্য/করণের বিচার্য। ডি 


উচ্চারণ যে শ্রত্োকের উচ্চারণের সহিত মিলিবে এমন নয়; বাঁঙ্জালার আদর্শ উচ্চারণে 
অন (অকারাস্ত ), অনো| (ওকারাস্ত), প্রত্যয় নহে । (২) বাঙাল! শব্দের বানান ও উচ্চারণের 
অ-মেল এই এরকস্বলে নহে, অসঙ্য শ্বলে আছে৷ কেহ.কেহ কালো, ভালো, মতে 
বানান করিতেছেন। এরুপ বানান শ্বীকার করিতে হইলে বাঙ্গালাভাষার নূতন ব্যাকরণ ও 
শব্ব-কোষ রচনা করিতে হইবে । অকারাস্ত শব্ধ অন্প নাই। যদি এমন নিয়ম করা যায় 
যে, সংস্কত শব্দের বানানে হাত না দিয়া কেবল সংস্কত হইতে অপত্র শবের-_বাঙ্ালা 
শব্ের-_শেষেরঞ্ম উচ্চারিত হইলে বানানে ও লেখ! যাইবে, তাহ! হইলেও প্রশ্ন সহজ 
হইবে না। রর ূ 

বস্তুতঃ জীব-বিদ্যায় যেমন আদর্শ (৩) ধরিয়া জীবের জাতি (596০16 ) নির্দেশ করা 
হইয়। থাকে, তেমন প্রত্যেক ভাষার একট! আদর্শ আছে। যে লেখক বা বন্তীর ভাষা সে 
আদর্শের যত নিকটবর্তা, তাহার ভাষা তত শুদব। বাকরণে সে আদর্শের ব্যাখ্যান থাকে। 
শবকোষে জীবজাতির নামমালার তুল্য শব্দরূপ জাতির নাম থাকে। 

জাতির অল্লাধিক গৌণ পরিবর্তনে জাতিত্ব লুণ্ত হয় না। পরিবর্তন বা বিকারই নিয়ম, 
ছারীত্বই ব্যভিচার বল! যাইতে পারে। শবেরও এইরূপ বিকার নিত্য ঘটিতেছে। কিন্তু সে 
বিকার মুখ্য অঞ্জে হইলে এক জাতি অন্য জাতি হইয়া পড়ে। কোন্‌ বিকাে ব] পরিবর্তনে 
জাতিতে আঘাত লাগে না, তাহার নির্ণয় একপ্রকার অসাধা। তথাপি সাদৃশ্ত লক্ষা করিয়! 
কিছু দুর যাইতে পারা যায়। ণ 

অন প্রত্যয়ান্ত শব্ধ বিশেষ্য ও বিশেষণ-_ছুইই হয়। আ প্রত্যয়ান্ত শবাও হয়। £ 
ছাড়ান্‌ দিয়াছে, ছধ ছাড়ান হইয়াছে ; এমন দেখান্‌ দেখাব, দেখান হবে, ইত্যাদি প্রয়োগ 
আছে। ছাড়ান বাকি আছে, দেখানর কথা পরে হবে, ইত্যাদিও আছে। 

লিখনে উচ্চারণ-প্রভেদ যত দেখাইতে পারা যায়, ভাষার ততই পুর্ণতি! ৷ পূর্ণতা অসন্ভব। 
একটা সীমা চাই। এই কারণে বলিতে পার! যাঁয় অকারাস্ত জানাইতে অক্ষরের মুঠি 
পরিবর্তন চলিবে না। নাঁ জানাইলে যেখানে চলে না, সেখানে অক্ষরের নীচে মাত 
লাগাইতেছি। বোধ হয় দাঁধারণে ইহাও চলিত হইবে না । এই সমস্তার এক উত্তর, অন 
প্রত্যয়কে অন! প্রত্যয় কর৷ ৷ অনা। করিবার পক্ষে যুস্তি এই, (১) জানানা, দেখানা প্রভৃতি 
আকারাস্ত উচ্চারণ অনেক স্বানে আছে; (২) জান! দেখা প্রভৃতি পদ যেমন, জানান! 
দেখনা ঠিক তেমন, দ্বিতীয়টি গ্রথমের অন্তর্গত। প্রাভেদ, জান দেখ ধাতুর আস্ত রূপ জানা 
দেখা বলিয়া আবার আ! যুন্তু হইতে পারে না (৩) বাঙ্গালা বিশেষণ পদ বে প্রায়ই 
আকারান্ত হইয়া থাকে, তাহা ্রীরবীন্্রনাথ-ঠাকুর মহাশয়ের গ্রবণ্ধে জান! যাইবে! 

এখন বাঙ্গালার কর্তৃকারকে একার প্রয়োগের প্রসঞ্জা আনিতেছি। ঠাকুর-মহোরক . 
লিখিক্লাছেন, "মোটের উপর বলা যাইতে পারে সকর্মক ক্র়ার সহযোগেই জীববাচক সামান্ত 
বিশে্যগদ বর্তৃকারকে তির্থাফ্রুপ ধারণ করে।' যেমন ৰলি ছাগলে ঘাস খার, পোকার 


২৮৬ বাঞ্াাঁলা ব্যাকরণ । 


কেটেছে, ভূতে পেয়েছে। কিস্ত, এই হ্ছত্র অসম্পূর্ণ দেখিয়া ঠাঁকুর-মহোদয় সকর্মক অকর্মক 
কিয়! ছাড়িয়। সচেষ্টক অচেষ্টক বিয়াতেদ করিয়াছেন। আমার বোধ হয়, হত্রটি এই”_ 
যেখানে কর্ৃপদে জাতির ব! সামান্যের ধর্ম-প্রকাশ উদ্দেস্ত হয়, সেখানে কতৃপিদে একার আসে। 
বলা! বাছুল্য, সামান্য ছারা বনত্ব এরকাশিত হয়, এবং বিশেষ্য জাঁতিবাচক না হইলে সামান্য 
ধর্ম বল! যাইতে পারে না। আমরা বলি বানরে লাফায়-__অর্থাৎ্ বানরের ধর্ম লাফানা, 
তেমনই, মাহুষে ঘুমায়, লোক না! খেতে পেয়ে মরে, মাছে বাড়ায়, পোকার কাটে, গাছে ফুল 
ধরে, গাছে আত! করে, বাতাসে নড়ায়, ধাগসিকে পুণ্য করে, চোরে চুরি কক্স মূর্ধে মানে না, 
ইত্যাদি । যখন বলি, বেদে বলে ইতিহাসে লেখে, তখন কেদে ও ইতিহাসে কি আশা করি তাহা 
মনে মনে স্বীকার করিয়। লই। এ, য়, ই, একেরই রুপান্তর । হলস্ত শব্দে এ যুক্ত হয়, স্বরাত্ত 
শব্দের পরে য় বসে । বাঙ্গাল! ভাষায় বহুবচন বাঁচক ই বিভক্তি হয় না, আনামী ভাষায় 
হয় বা হইত। উচ্চারণ-সুখের নিমিত্ত স্বরাস্ত বিশেষ্য পরে এ স্বানে তে হয়। গোবুএ- 
গোরুতে ঘাস খায়, ঘোড়া য়-_ঘোড়াতে চাট মারে, দেবতাঁয় মারিলে রাখে কে, ইত্যাদি অনেক 
দৃষ্টান্ত আছে। অনেকে বলে__এখানে “অনেক? শব্দ যে বিশেষ্য তাহা জানাইতে “অনেকে' । 
ওড়িয়া, হিন্দী, মরাঠীতেও এ বহুবচনের সামান্ত বিভন্তি। ওড়িয়াতে, লোকে কহস্তি। 
এ যে বছ্ব্চনের বিতত্তি, তাহা বাঞ্জাঁলায় যেন কালকুমে প্রচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, ওড়িয়াতে 
হইতেছে । একাঁরণ ওড়িয়াতে ইদানী একটা "মান, শব্ধ বহ,বচনের বিভত্তিসবুপ গ্রযুন্ত 
হইতেছে । নবা লেখক ও বস্তার নিকট “মান, অত্যাবশ্যক হইতেছে, গ্রীম্য লোকে “মান 
তত লাগায় ন1। বাঞ্গালাতেও নব্য লেখক “গণ' শব্দ যত লাগান, প্রাচীন লেখক তত 
লাগাঁইতেন না, লাঁগাইবার প্রয়ৌজন পাইতেন না । 'ওড়িয়াতে “বালকমান”, বাঙ্গালায় যেমম 
“বালকগণ'। কিন্তূ, 'বালকমান' যে বহ,বচন হইল, তাহা ভুলিয়া বহুবচনের এ আনিয়া 
নব্য ওড়িয়। লেখক লেখেন “বালকমাঁনে, । ইহা আর কিছু নয়, এ যে বহুবচনের বিভক্তি 
অক্ঞাতসারে তাহাই শ্বীকার। মান্য ব্যন্তিকে বহু জ্ঞান করাই রীতি। বাঞ্গালাতে গৌরবে 
বহ,বচন আছে, যদিও প্রচ্ছন্ন হইয়াছে, ওড়িয়াতে স্পষ্ট আছে। ওডিয়াতে বলা হয়, “কৰি 
ফালিদাসে লিখিঅছস্তি--কবি কালিদাস লিখিয়াছেন। বাঙ্গালাতে কিয়াপদ বহুবচন 
করিকা কর্তার সন্মান কর! হয়। এই কারণে, লিখিয়াছে-ন। এ যে বহবচনের বিভন্তি, 
আসামীতে তাহ! বিস্থৃত হইয়া একবচনে এ বসাইতে বসাইতে এখন এ একবচনের 
বিতন্তি হুইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ ভুল সকল ভাষাতে ঘটে। ঃ 
হিন্দীতে পুংলিঞ্জা ও ক্লীবলিঙ্ঞ শব্দের বহ।বচনে এ, গর বসে। যেমন, কুত্তা কুে, 
আখ-_আঁথে। ইঈকারাস্ত স্তরীলিঙ্গ শব্দের বহ,বচনে অঁ। এবং পুংলিঙ্গ শব্দের বহুবচনে ও 
লাগে । যেমন, স্ত্ী_্ি_স্িযণ, ভাই--ভাইয়ে 11 মরাঠীতে পুংলিঙ্গ শব্দে এ (যেমন খোড় 
- ক্ঁড়ে), ক্লীবলিঙ্গ শব্ষে এ কিংবা ঈ (যেমন বন্ত্র-বস্ত্রে ) ম্্ীলিঙ্গ শব্দে 1 কিংব! ঈ 
(ফেমন কীথ (সণ কথ! )-_কীথা, জাত (স* জাতি )--আাতী )) এসব অতি স্থল নিয়ম? 


বাঙাল! ব্যাকরণের বিচার্য। ২৮৭ 
তা হউক, দেখা যাইতেছে বহুবচনের বিভন্তি এ ই আছে, এবং ক্লীবলিঙ্গ শবে এ 
অন্নাসিক হয়। 
যখন সংস্কতের বিবর্তনে বাঙ্গালা হিন্দী প্রভৃতি ভাষার উৎপতি, এবং খন সংস্কৃতমূলক 
সকল ভাষাতে এ হইয়াছে এবং এ ই একেরই সৃপাস্তর, তখন স্বচ্ছন্দ মনে করা! যাইতে পারে 
যে সংস্কৃত হইতে একার আসিয়াছে । এখানে এবিষয় আলোচনা! নিশায়োজন। আমার অস্থমানে 
সংস্কত নি (যেমন ফলানি ) হইতে ই-ই-য়-_একার আসিয়াছে । আসামীতে পুংলিঙ্গ সি 
(সে) শন্ষের বুবচনে সি-ইতে (তাহারা )। এখানে য়-এ মূল রূপ হইতে .ইতে 
মাসিয়া থাকিবে। প্রাচীন বাঙ্গালা তেই, যাহা হইতে বর্তমান তি-নি, মূলতঃ বইবচনের 
কপ, গৌরবে একবচন হইয়! গিয়াছে 


সুচী। 


[ অঙেক পৃষ্ঠাঙক বুঝিতে হইবে ] 
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বগাবাজ্ীর রীতিং 
ভাস্ক আনি 
জজ ঝঞঞ ০৩ ও ৪ জর জপ 


প্িগ্রাুণ জংক্য। 
পরএ্নথণের তারিখ 


বাঙ্গাল! ভাষ। 


তৃতীয় অধ্যায় । .ব্যাকরণা 


শব্দ-শিক্ষাধ্াায়ে মূল শবের পরিবর্তন আলোচিত হইয়াছে। বাক্যে মূল শবে 
অন্য পরিবর্তন হয়। তৎসহ অর্থের সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচন হয়। 
বাকো স্থিতি অনুসারেও মূল শব্দের অর্থের ও অন্থয়ের বিশেষ হয়। 
এই দ্বিবিপ্ব কারণে মূল শবের যে অর্থাস্তর ঘটে, ততপ্ীদর্শন ধাকরণের মুখা লক্ষ্য। 

বস্ত,তঃ দেহের নির্মাণ বুঝিতে হইলে বাবচ্ছেদ যেমন, ভাষার নির্মাণ বুঝিতে হইলে 
'বাকরণ তেমন আবশ্যক | অথবা, বেমন রাধায়নিক যৌগিক পদার্থ বিশ্লেষণ দ্বার! তাহার মূল 
এবং মূলের পরম্পর সংযোগাদি ধর্ম বুঝিতে চেষ্টা করেন, বৈয়াকরণিক ভাষা বিশ্লেষণ করিয়া 
সাহার মূল এবং মূলের পরস্পর সংযোগে ভীঁষার রটনা বুঝিতে শ্রয়াসী হন। এই কারণে 
শব্দ-শিক্ষাও ব্াকরাণর অন্তর্গত হইয়া থাকে। বাকরণ শবের অর্থ শব-বুৎপাদক শান্ত 

মহামহোপাধায় শ্রীহরপ্রসাদশান্্রী সাহিতাপরিষংপত্রিকার অষ্টম ভাগে লিখিয়াছেন, 
বাজালাভাষার প্রায় আড়াইশত বাকরণ আছে! ছুঃখের বিষয়, 
এই অধ্যায় লিথিবার সময় তিন চারি থানির অধিক দেখিতে পাই 
নাই। প্রথম খানি, রাজ! রামমোহন-রায়-কৃত গৌড়ীয় ব্যাকরণ, 
( শক ১৭৫০)) দ্বিতীয় খানি, শ্রীশ্তামাচরণ-শর্শ-প্রণীত “বাঙ্গলা ব্যাকরণ” (বঙ্গা ১২৫৯)) 
তৃতীয় খানি, শ্রীনকুলেশ্বর-বিদ্যাভূষণ প্রণীত “ভাষাবোধ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' (১৩০৫ সাল) 
এবং চতুর্থ খানি প্রীলোহারাম-শিরোরত্ব প্রণীত 'বাঙ্গল! ব্যাকরণ' (সংবৎ ১৯৩৬)। রাজ! 
রামমোহন-রায়ের ব্যাকরণ অতি সংক্ষিপ্ত, ব্যাকরণের আরম্ত মাত্র। অন্য তিন খানি কিপ্চিং 
বৃহৎ। 

সাতান্ন বৎসর পূর্বে শ্তামাচরণ-শর্ম। বাঁজ্গালা-ব্যাকরণ-রচনায় যে অনুসপ্ধান-ফল দেখাইয়া- 
ছেন, তাহা তাষ্টার পরিপক পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। তাহার] প্রশ্নের ভূমিকা সংঙ্ষিগ্ড হইলে 
সমূদয়টি উদ্ধার করিতাম। তিনি লিখিয়াছেন, “শব্ধমাত্র আদৌ ছুই ভাগে বিভক্ত, জবায় 
ও সবায়। অব্যয় তাহার নাম যাহার রূপ হয় না, যথা, হইতে, দিয়া, এবং, আহা ইত্যাদি। ূ 
অব্যয় তাহাকে বলে যাহ বিভক্তি আদি যোগে রূপ করা যার়। সবার ছিবিধ/ খাত ও শষ সর 
ইত্যাদি। এই ব্যাকরণে 'অনাদর-হৃচক সংজ্ঞার দাধন (যেমন, হত 


বা।করণ শব্দের অভিধা। 


বাঙ্গাল। বাক্ষরণের স্থা। 
ও বিষয়। 


১০৮ বারঙ্জীলা ব্যাকরণ । 


'অনুকার শব' (যেমন, হুম্‌ হাম, ছুম দাম), অনুরূপ শব” (যেমন, ছুরি লাগদপড ্‌ 
টি আটির গয়োগ' ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়ের দারগর্ভ আলোচিনা আছে । 

বাঙাল! ভাষার ব্যাকরণ কিয়দংশে সং্কত ভাষার বাকিরণ, কিরদংশে নহে। এই হেত 

ই্র বাকরপ-প্রণয়নে কেহ সংস্কত ব্যাকরণের ছুত্র উদ্ধার করিয়া ইঞ্গাতে বাঙ্গল! ভাষা 
সারিয়াছেন, কেহ বা ছই প্রকার স্থত্রের অবতারণা করিয়া! গঞ্গা-যমুন! ছুই পৃথক নদীর কল্পনা 
করিয়াছেন।* ধিনি সংস্কৃত-সম ও সংস্কৃত-ভব শবের ব্যাকরণে তুলা স্ত্র চালাইতে পারিবেন, 

* তাষ্টার ব্যাকরণই বাঙ্গাল! ব্যাকরণ হইবে । 

এই প্রস্থ মুদ্রাকরের হস্তে অর্পণ সময়ে শ্রীন্্রীনাথ সেন মহাশয়ের ভাষাঁতত্ব' (১৩১৬ সাল) 
নাঁমক ছুই খণ্চ পুস্তক আমার দেখার অবসর হয়। “ভাষাতত্ব' নাম হইতে পুস্তকের প্রতিপাদা 
ঠিক বুঝিতে পারি নাই। পাছে সেন-যহাশয়ের সিদ্ধান্ত তাহার পক্ষপাতী করে, এই আশঙকাও 
কিছু কিছু ছিল। এখন নিঃশডেক বলিতে পারি, বহুষ্বলে তাহার দৃষ্টির এবং আমার দৃষ্টির 
ধক্য হইয়াছে, দুই চারি খুলে হয় নাই। এঁক্য হইতে বুঝিতেছি, বাঞাঁলা বিভক্তি ও প্রত্যয়ের 
আর অনুমান একেবারে মিথ্য। হয় নাই । দুঃখের বিষয়, অনৈক্য স্থলে বিশেষ বিচারের 
সুযোগ হইল নাঁ। তাহার প্রতিপাদ্য এই যে, “বঙ্গভাষ! হিন্দিভীষা উৎকলভাষা প্রসূতি ভাষা 
সংস্কৃতের মৌখিক ভীষ! 1” “সংস্কৃত ভারতবর্ষের সার্বজনিক সাহিভোর ভাষা এবং “বাঙ্গলা” 
প্রভৃতি তাহার কথিভীকাঁর | “সংস্কৃত” বা “প্রাকৃত” কোন ভীষা বিশেষের নাম নহে। একই 
ভাষার পরিমাঁজ্জত সাঁহত্যিক আকারের নাম সংস্কৃত এবং অনীর্জত কথিভাকীরের নম 
প্রী্কৃত।” দুঃখের বিষয় তিনি 'ভাষ।” শব্দের সংজ্ঞা নির্দেশ করেন নাই । তথাপি, আমি বলি, এই 

সকল ভাষ! সংস্কৃত-ভীষ! হইতে উদ্ত/ত বটে, কিন্তু, ইহাদের বিকৃতি এক প্রকার নহে, বিকৃতির . 
কূমও এক প্রকার নহে। বৃপাস্তর যখনই স্বীকার করি, তখনই সে বুপাত্তরের লক্ষণ ধরিয়া 
তাহাকে ভিন্ন পদার্থ বলিয়া নির্দেশ করিতে হয়, নতুবা জ্ঞান-বৃদ্ধির স্বিধা হয় না। কি লক্ষণ 
থাকিলে গণ (2৫05), কি লক্ষণ থাঁকিলে জাতি (9১৫0155, এবং কি লক্ষণ থাকিলে জাতির 
ভেদ কিংবা! অভেদ স্বীকার কর্তব্য, তাহ! লইয়া চিরকাল বিবাদ চলিতে পারে। এ তর্ক ত্যাগ 
করিয়! সচ্ছন্দে বলিতে পারি, 'ভীষাতত্ব' একটু অধিক শৃঙ্খলার সহিত লিখিত হইলে সংস্কৃত- 

ভাষার সহিত বাঁঞ্গালা-ভীষার মা হা-পুত্রীর স্বপ্ধ-নির্ণয় সফল হইবে । 

ভাষার বিশ্লেষণ করিয়। শব্দের ধাতুপ্রতায়-নিবুপণ, পদ-সাধন, বাঁক্য-রচন গ্রতৃতির 
নিয়ম আবিদ্ধার বাকরণের উদ্দেশ্য হইতে পারে। তেমনই, মূল 
নিয়ম দেখাইয়া ভাষাকে বাকরণ সংযত করে। মানুষ নিয়ম 
ভয়করে। যতদিন নিয়ম না জানে, ততদ্দিন সে উদ্দাম থাকে ৷ যে দিন জানিতে পারে, সে 


ধারণের উদ্দেন্ত। 





ক. উল্লিখিত চারিখানি ব্যাকরণের নাম ও প্রচারক|ল লক্ষা করিলে ফোম্‌ খাঁনির গতি কোন্‌ দিকে, তাহা 
কতকট। অনুযান করিতে পার! খাস্ব। গৌড়ীয় ব্যাকরণ ১৭৫০ শে, বাঙলা ব্যাকরণ ১২৭১ বঙ্গাফে, ভাষাযোধ 
খানা! ব্যাকরণ ১৩১৫ সালে, বাল! ব্যাকমণ 1৯৬৯ সংবতে । বজদেশে সংঘ প্রচলিত আছে কি? 


'বাঞালা ভাষা। 4 ১ জ রর 


দিন হইতে তাহার অভ্যাস পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করে। স্ধি ব্যাকরণ দেখাই, 

দের, বাঙ্জালার স্ত্রীলিঙ্গে উট হয়, তাহা হইলে নৃতন লেখক উট না লিখিয়! পারিবে না । 
_ এখন কথিত ভাষার শন্বের বানানে অনৈক্য দেখা যার; কারণ বাঁকরণ দিয়ম দেখাইয়! শষ 
 বীধিয়! দের নাই। অন্তদিকে, অনেকে 'দেশজ' 'দেশজ' রবে বছু শবকে ত্রা্গণপন্তিতের -. 
অশ্পৃশ্ত করিয়া রাখিয়াছেন। কেছ কেহ বলিয়াছেন, ব্যাকরণের দ্বারা জীবস্ত ভাষা! সংযত 
করিতে পারা যায় না। কেহ কেহ বলিয়াছেন, বাঙ্গাল! ভাষার ব্যাকরণ হইতেই পারে না। 
একথ। মানিতে পারি না । ভাষা স্বভাবতঃ উৎপন্ন হয়, পরিবর্তিত হয়। কিন্ত, স্বভাবেরও* 
স্বভাব আছে। এ কথা? সতা, ইচ্ছা! করিলে মানুষ ভাহার ভাষাকে নির্দিষ্ট পথে কতকটা 
চালিত করিতে পারে। ধ্বনি যখন লেখনীর মুখে বাহির হয়, ৬খন ভাহার পুর্জন্ম হয়, 
আহ্ুও বাড়ি! উঠে। ভাষার প্রকৃতির বাহিরে গেলেই বাকরণের নিয়ম নিক্ষল হয়। জীবন্ত 
মানুষের জীবন-ধারণের, বৃদ্ধি ও পুষ্টির নিয়ম আছে । সে নিয়ম হুক্ষরুপে আবিষ্ধার করিতে 
না পারি; নিয়ন নাই বলিতে পারা যায় না। সেইবুপ, জীবস্ত ভীষারও গতির নিয়ম আছে। 
সামাজিক বঙ্ুব্যাপারে দশজনে যাহা! করে, পরে ভাহাই আচার-বাবহারে পরিণত হয়। 
'অনেক স্বলে দেখা যায়, অতিতুচ্ছ বাপাঁর কাঁলকুমে অলজ্বনীয় গ্রাথায় পরিণত হইয়াছে । 
মানুষরূপ সামাজিক জীবের ভাষ-রুপ সামাজিক সাধনেও মানুষের অন্ুকরণ-স্পৃহ! দেখিতে 
 পাওয়! যার। প্রতিভাশালী কথন কখন নিয়মভ্তা করেন) কিস্তু, সাধারণ লোকের নিকট 
তাহ! আর্ প্রয়োগ হইয়া ধীড়ায় । 

বাঞ্জালীভাষা যেমন পাইতেছি, তাহাই এখানে আলোচ্য । কথিত ভাষাই লিখিত ও 
সাহিত্যের ভাষাকে জীবিত রাখে। লিখিত ও সাহিত্যের ভাষা 
অল্লাধিক কৃত্রিম, এবং কৃত্রিম বলিয়াই বাঙ্ালাভাষা নামে একটা! 
ভাষা হইতে পরীয়াছে। সে ভাষা কলিকাতার ভাষা নহে, বঞ্জোর উত্তর দক্ষিণ পুর্ব পশ্চিম 
স্বানের ভাথ। নহে। বঙ্জের সকল স্বানের ভাষার তন্মাত্র বঙ্জভাষায় বিদ্যমান। সেই 
তন্ত্রের প্রকাশনই বাঙ্ালা-ব্যাকরণকারের কর্তবা হইবে । 

এই কার্ধ-সাধনের নিমিত্ত বঙ্জোর মণ্ডল-বিশেষ_রাঁড়ের কথিত ভাষা অবলম্বন কর! 
যাইতেছে । সে ভাষা শুদ্ধ কি অশুদ্ধ, সাধু কি প্রাকৃত, তাহার বিচার কর! হইবে না। কিন্তু, 
ভাষার সে তম্মাত্র আবিষ্ধার নিমিত্ত অবশ্ অন্তান্ত শ্বানের কথিত ভাষার প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিতে হইবে । কেবল বঙ্জাভাঝ৷ নহে, পার্শ্ববর্তী আসামী ওড়িয়া ও হিন্দী এবং কিঞ্চিৎ 
দুরবর্তী মরাঠী ভাষারও ইঞ্জিত মধ্যে মধ্যে লক্ষ্য করিতে হইবে । বঙ্জাতাষার প্রাচীন স্কুল 
অনুসন্ধান করিতে হইবে । তার পর, সম্ভব হইলে, এই সকল ভাষার জননী সংস্কতভাষার 
কৌড়ে আশ্রয় লওয়! যাইবে । ইহাই অক্ঞাতের সহিত পরিচিত হইবার প্রকৃষ্ট বিধি। বন্ত,ত: 
বঙ্খভাষ! যেন এক অক্ঞাত জীব মনে করিয়া জীববিদ্যার মার্গাুসারে এই ভাষার শখের 
আকার-প্রকার, রীতি-চরিত্র, বংশ-বিস্তার, শ্রেণী-বিভাগ, শ্রেনী-সমূহ্র পরস্পর জ্ঞাতিত্বস্বাপন, 


উপস্থিত গ্রন্থের অভিপ্রায় 


ই ও 1 25. 88 বাঙলা ব্যাকরণ।। 
এবং আদি-প-অস্থমানের প্রয়াস করা যাইবে। : যে শব স্পষ্ট সংস্কত এবং সংস্কত ব্যাকরণের 
সকত্রে গ্রথিত, তাহার নিমিত্ত সংস্কৃত বাকরণ আঁছে। যে শব্ধ বাঙ্গাল! এবং যে ভাষা বাঙ্গালা 
তাহার স্থূল বি-আকরণ এখানে অভিপ্রার। বলাঁ বাছুলা, বাঙ্গালা শব্ধের মধ্যে সংস্কৃত'ভব শব 
ব্যতীত আর্বী ও ফার্সী ভাষার শব আছে। | 
এই ছুরবহ-চেষ্টায় পদে পদে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা আছে । ছুই এক স্বলে উচিত-অনুচিত 
শুগধ-অশুদেধর প্রুসপ্তাও আসিয়। পড়িবে । নিগম-বাধনে বীধা না থাকাতে, অনেক শব 
টা কেবল কানের অনুদ্ভূতির আশ্রয়ে বিচরণ করিতেছিল) এখানে সে সমুদ্বায়কে 
নিয়মের অধীনে আসিয়া! গতি সংযত করিতে হইবে) এই হেতু কৌন কোন শবের বানানে 
কিছু কিছু পরিবর্তন দেখ! যাইবে । অমুক বানান এতকাল চলিয়া আ'সয়াছে, অমুক লেখক 
এই বানান করিয়াছেন, অতএব তাহাই শুদধ এবং অন্য অশুদ্ধ, বোধ করি এবুপ তর্ক তুলিবার 
সময় গিয়াছে । যে উচ্চারণ বাঁঙ্ালার সে উচ্চারণ শুদধ ) এবং বে বানান মূলের সহিত উচ্চারণ 
প্রকাশ করে, সে বানান শুদ্ধ । শবে মূলের দিকে গেলে বুঝিভে পারি, কালকৃমে ভাখায় 
তাহার কি পরিবর্তন ঘটিয়াছে। তখন ভাখার বিকার ভাগ করিলে মূল আকার পাওয়া 
যাইবে । সৌভাগ্যের বিষয়, বর্তমান সাহিতোর এবং বঙুষ্বলে পুরাতন পুথীর ভাষা বাঞজালা- 
ভাষার আদর্শ ধরিয়! রাখিয়াছে। 
সংস্কত-ব্যাকরণের পরিভাষা বাঞ্ালা বাাকরণে ঠিক চলে ন!। কিস্তু। বাঞ্জালা-বযাকরণের & 
নিমিত্ত পৃথক সংজ্ঞা কল্পনাও সহজ নহে সংস্কৃত-ব্যাকরণের সংজ্ঞার 
প্রসারণ কিংবা সঙেকাচনদ্ারা বাঞঙ্ঞালা-ব্াকরণের পরিভাষা কর! 
যাইতে পারে। যথা, যাহা শ্রবণেক্দজিয়ের গ্রাহা, তাহার সামান্য নাম শব । শব দ্বিবিধ,ধবন্যাত্মক 
এবং অর্থাত্মবক | যৃদজ্াদর শব ধ্ন্তাত্মবক, ভাষার শব্দ অর্থাত্মক ৷ অর্থাত্মক শব্ধ বর্ণাত্বক। 
মানুষের কণ্ঠযোগে-জাত শব্দ বর্ণ। যেমন কথ ইাদি। এক কিংব। বহুবর্ণের যোগদ্ধারা 
অর্থাত্বক শব হয়। 
বৈদ্য-শান্ত্রে যেমন বায়ুপিত্ব-কফ কিংব! রস-রন্ত-মাংস-মেদাদি শরীর ধারণ করিয়া থাকে, 
ধা তেমন ভাষার ষে ক্ষুদ্র অংশ শব ধারণ করে, তাহার নাম ধাতু। 
অর্থাৎ ভাষার শের কতকগুলি মূলধবনি আছে, সেই মুলধবনির 
মাম ধাতু । খা, স" ধু বা* ধর্‌ ধাতু হইতে ধর, ধরা, ধরণ, ধরণাঁ, ধর্ম, ধার্মিক, ধর্মী ইত্যাদি 
শব্ষের উৎপত্তি হইয়াছে । এই সকল শবে ধর্‌ ধাতু বর্তমান। 'স* ধূ বা* ধর্‌ ধাতুর সামান্ত 
অর্থ ধারণ, স্থিতি। ধর্‌ ধাতুর সহিত অ যোগে ধর, আ' যোগে ধরা, অন যোগে ধরণ, অন 
যোগে ধরণা,ম যোগে ধর্ম । 
ধাতুর উত্তর প্রীত যোগ করিয়া যে শব হয়, তাহার নাম প্রাতিপদিক | ধর্ম" প্রাতিপদিকে 
ইক যোগে খা্সিক, ঈ যোগে ধর্মী, ইত্যাদি। অআ অন অন! 
মইক ঈ যোগে ধাতু ও প্রাতিপদিকের এক এক অর্থ প্রত্যয় হয়” 


শখ । 


পতা। 


বাজ্জালা তাষা। ৯১. 


এই হেতু ইহাদের নাম পরত্যয়। অতএব ধাতু কিংবা প্রাতিপদিকে যে শব ঘুক্তুনা হইলে. 
নিজের অর্থ বোধ করাইতে পারে না, তাহার নাম প্রত্যয়। প্রত্যয় দিবিধ  ধাতু-প্রতায় 
এবং প্রাতিপদিক-প্রত্যয়। ধাতুর উত্তর যে প্রত্যয় বসে, তাহ! ক-প্রতায় ; প্রাতিপদিকের 
উত্তর যে প্রত্যয় বলে, ্াহা তদ্ধিষিত-প্রত্যয় । | 
ধাতুর উত্তর ষে শক-রূপ অংশ বুক্তু হইলে কিয়া, কিয়ার কাল, ভাব *, পুরুষ, এবং 
বিজি পুরুষের সঙ্থা! বুঝায়, তাহার নাম কিয়া-বিভন্তি। শবের সহিত, . 
ক্রিয়ার এবং অন্য শবের অস্বয় থাকে । এই অন্বয় বুঝাইতে শবে 
উত্তর যে বিভন্তি থাকে তাহার নাম প্রাতিপদিক-বিভন্তি। (কারক দেখ ) 
বাকোর অর্থাত্মক এক এক অংশের অর্থাৎ শবের নাম পদ । যথা, রাজা-দশরখের পুত্র-রাম 
সীতার সহিত চৌদ্দ বৎসর বনে বাস করিলেন। এখানে এগার 
শব আছে। তন্মধ্যে রাজা-দশরথের, এবং 'পুত্র-রাম' সমাসে এক 
এক পদ হইয়াছে। অতএব এই বাকো নয়টি পদ আছে। দেখা যায়, “করিলেন, পদে ক্রিয়া- 
বিভন্তি, এবং 'দিশরখের, 'সীতার' 'বনে' পদে প্রাতিপাদিক-বিভন্তি আছে, এবং 'রাম' “সহিত? 
' চৌদ্দ বৎসর" 'বাস* এই কয়েক পদে বিভক্তি নাই। বাক্য হইতে পৃথক হইলে এই 
বিভন্তি-ূন্ত পদগুলি শব্দ নাম পাইবে | অতএব বিভক্তি দ্বারা এবং বাক্যে গ্থিতি ছার! পদ 
জানা যাইতেছে । সংস্কত-ব্যাকরণে বিভক্তিহীন শব্দ পদ-নাম পাইতে পারে না, বাঞ্জালাতে 
পাইতে পারে। 
পরিশেষে আর এক কথা ধলিয়! ক্ষান্ত হইত্ডেছিএ শাস্ত্রে হৃত্র-সঙকলনের ছুই উদ্দে্ঠ 
থাকে । (১) জানা ব্যাপার অল্প নিম্নমের অধীনে আনা, (২) অজানা ব্যাপার” আবিরের 
পথ দেখানা। ব্যাকরণের পক্ষে, শব্দ কিংবা পদ পাইলে তাহার অর্থ নিরূপণ, এবং অর্থ 
পাইলে শব ও বাক্য রচনা, ছইই আবশ্তক। বলা বাহুলা, শেষোন্ঠু কাজ চিরদিন ছুরুহ। * 


প্দ। 


সাঙ্কেতিক শব্দ | 
আস]",,জাসামী তু'*তুলনা কর 
উ*** উচ্চারণ ম"*অরাঠী 
ও", ওড়িয়া স'শসংস্কৃত 
স"প্রাংন্মংস্কৃত প্রাকৃত 
গা+*এপ্াদ। বাঙাল, যে বাজ|লায় অশিক্ষিত লোকে কখ। কছে। গ্রামের অশিক্ষিত 
নরদান্ধীর ভাষ]। ও 


গা'বা"*“'প্রাকৃত বাঙ্গালা। বে বাঙগালায় শিক্ষিত লেকে কথ! কছে। 
বা'“বাঙ্গালা। ব."অস্ত:স্থ ব অর্থাৎ । 


* সংস্কত-্যাকরণে আশীগিও বিবিনি দূ এবং লোটও কিয়ার ঝাল প্রকাশ না করি! তবি প্রকাশ 
করে। ঃ . 


* শীরবীলরনাঠাকুর মহাশর বাজালার কৃৎ ও তদ্ধিত প্রেতায এবং খিরুক্ত পবোর হানা করিযাছিগেষ।.. 


১১২ বাঙ্গালা ব্যাকরণ। 


১ম পরিচ্ছেদ | ক্রিয়াপদ সাধন। 


৭৬। বাঙ্গাল! ধাতু । 


/* বাঞ্জালায় গ্রায় আট শত ধাতু চলিত আছে। চলিত সংস্কৃতেও ধাতুর সঙ্ঘা প্রায় 
রিনা এই । বাঁঞ্গাল! গ্রয়োজক ধাতু গণিলে মোট ধাতু প্রায় এগার শত 
হইবে । বাঙ্গালা-শবকোষে এই সকল ধাতু দেওয়! গিয়াছে । এই 
এগার শত ধাতু বাহীত প্রায় তিন শত দ্বিরুস্ত ধাতু আছে। কন্ষন, দপ্‌দপ, ধকৃ-ধক 
প্র্ৃতিকে দ্বিুস্তু ধাতু বল! যাইতেছে । দ্বিবুক্তু ধাতুর মধ্যে অতান্প কিয়ারুপে পাই, 
অধিকাংশে কেবল কৃৎ গ্রহ্যয় বসে। এইহেতু দরিবুন্তু মূল শব্দ ধাতুর মধ্যে গণা যাইতেছে। 
বিশেষ কারণ পরে বল! যাইবে । অতএব বাঙ্ালার প্রার দেড় হাজার ধাতু চলিত আছে। 
বাঙ্গাল! ভাষা দীন ভাষ! নহে। 
%* এই সকল ধাতুর প্রায় যোল আনা. সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে । ছুই দশটা 
ধাতুর মূল। যাঁবনিক শব্দ । দ্বিবুক্তু ধাতুর সমুদায় সংস্কত-মূলক | 
৩”  সমুদায় ধাতুকে সামান্ত ও নামধাতু, এই ছুই ভাগে ভাগ করা চলে। কর্‌, খা, চল্‌, 
ইতাদি সামান্য ধাডু। সংস্কৃত, বাঙ্গালা, উদ্্দ ভাষার অনেক 
বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্ধ বাঙ্গালায় ধাতুরুপ পায়। ইহাদের সঙ্খা। 
নাই বলিলেও চলে । ভাঁষ৷ সঙেকাচ এবং ইচ্ছামত বহুল প্রয়োগে নানা নামধাতুর সস 
হইতেছে । : স* জিজ্ঞাস! হইতে জিজ্ঞাস, স* দণ্ড হইতে দীড়, ইত্যাদি বছুধাতু আছে। স" 
আৰুত্‌ ধাতু হইতে বা" আওট, এবং স* আবর্তিত বিশেষণ শব্ধ হইতে বা* আওটা ধাতু 
আসিয়াছে। বাঞ্জালায় বলা যায়, ছুধ আওট, দুধ আওটাও; আটা ছুধ, আওটানা দুধ । 
এইব্প, স* আ-চর ধাতু হইতে বাণতে চুল আঁচড়ি, এবং আচীর্ণ হইতে বা*তে চুল আঁচড়াই। 
আবর্তিত আচীর্ণ প্রভৃতির তুল্য স* বিশেষণ শব্ধ হইতে বাঁ*তে অনেক নাম ধাতু আসিয়াছে। 
লতানাঁ, মুখান।, হাতানা, কামানা, হাপানা, কমানা, নরমানাঁ, জুতানা, বেতানা, ( তাশখেলায় ) 
তাশানা, পাশানা, তুরপানা, ইত্যাদি বহু বহু শব্দে নামধাতু পাই। কন্কনানি, দপ-দপানি, 
উ-উআনি ইত্যাদির মুল বিত্ত ধাতু, নামধাতুর তুল্য । পদ্যে অনেক কিয়াপদ পাই, বাহা 
কথিত ভাষায় কিংবা লিখিত গদ্যে পাই না। কৃত্িবাসে, উত্তরিল, বন্দিল, হিংসিস্‌, 
. মমন্করি, চক্ষু না নিমিষেন রাম, ইত্যাদি পাই। কৃবিকঙকণে আরও অনেক উদাহরণ পাওয়া 
যায়। যথা, ইচ্ছিলা, অবতরি, নাশিবারে, পরিহরি, আশ্রয়ি (আশ্রয় করিয়া! ), প্রবেশিয়া, 


সমাপ্ত ও নাম ধাতু। 





মন্তরতি 'শঙ্ষতন্ব* নাক পৃত্তিকায় তাহা! প্রচারিত হুইয়ছে। এ্বো:মকেশ-ুস্তকী ও রামেত্রছচ্যর-জিবেরী 
মাপ লাহিত্যপরিহৎখ*প্জিকায় কয়েকটা বা্গাল। প্রডায় গু কারকেয় বিভক্তির আচোচন। করিয়াছেন। ইহাদের 
আলোচন! এবং পণ্ডিত গামাচরণ-শর্ম। ও নকুলেখর-বিদ্যাডূষণ বহাশয়ের ব্যাকরণ হইতে সহাধ্ পাইয়াছি। হই 


 বিয়াপদ-সাধন। | ১১৬ 
আরোপিয়া, বিড়ন্বিল, শ্মরে, প্রশংসে, ভ্রমিলা, ইত্যাদি। মেধনাদবধ-কাঁবা পড়িবাঁর সময় 
নার কা বাজাদর সার এনে মাত! আমরা আমাদের ভাষাকে 
পঞ্জা, করিয়া রাখিয়াছি।* বাঙ্গাল! ভাষা যে-কোন বিশেষ্য ও বিশেষণ শঙকে নামধাতুতে 
পরিণত করিতে পারে। বাঙলা, হিন্দী, ওড়িয়া, মরাঠী, এই চারিভাষারই এই শক্তি অল্লাধির 
আছে। ইহাদের মধ্যে মরাঠী বাঙ্গালা ভাষাকে হারাইয়াছে। মরাঠী ভাষা! দ্, ছুখঃ ছুন 
(দ্বিগুণ ), অন্বেষণ প্রভৃতি শবকেও নামধাতু করিয়াছে। এই যে শত্তি, তাহা! অবস্থ 

স্কৃত ভাষা হইতে আসিয়াছে । এই চারি ভাষার মধ্যে ওড়িয়া ভাষা পশ্চাতে পড়িয়া আছেন" 
কালের ধর্মে কতকগুলি ধাতুর প্রয়োগ কমিয়া আসিতেছে । নারিব (ন- বা না-পারিব ) 

তাজিব, পিই (পান করিব ", চিস্তিব, ইতাদি পদ শুনিনা। কিন্ত, কথিত ভাষা হইতে 

ধাড়গুলি এখনও নাম কাঁটার নাই। বাছুর পিইয়াছে, ভাবিয়া-চিত্তিযা দেখিব ইতাাদি 

প্রয়োগ আছে । বীকুড়। জেলায় নারি, নারিব, এবং 'আসামী ভাষায় নংআরিব (নোৰীরিব ) 

এখন 9 চলিত আছে। 

1” অনেক ধাড়ু অপর ধাতুন সঙ্গে এক মোগে কিয়া সাধন করে। হওয়া, যাওয়া, পড়া, 
উঠা, ভুলা, দেওয়া ইত্যাদি এইরূপ সহচর-কিয়!। করা হইল, করা 
গিয়াছে, ধরা পড়িয়াছে, হইয়া উঠিল না, কাঁজ করিয়া তুলিলাম, 
ইত্মাদি উদাহরণের 'করা হইল" বাকোর হইল কিম়াপদের স্বাতন্্রা বরং দেখা যায, অন্তগুলি 
অন্যের আন্ুচর্যা না পাইলে কিয়া-সমাপ্তি করিতে পারে না (পরে দেখ )। আছ ধাতুর অধিকার 
বহুবিস্তৃত। তিনি আছেন, ভার বাড়ী ঘর আছে, তার জানা আছে, শোনা! আছে, যাওয়া 
আছে, তিনি করিতেআছেন, করিয়া-আছেন ইত্যাদি প্রায় সর্বঘটে আছ ধাতু বিদ্যমান। 
কোন কোন স্বলে আছ ও খাঁক ধাতুর মধো কেয়া বিভীগ আছে। এসময়ে তিনি বাড়ীতে 
থাকেন, ছুটির সময় তাঁর বাসা থাকে, তিনি করিয়া থাকেন, তাঁর জানা থাকিত, তাঁর থাকা 
ন1 থাকা সমান, তিনি থাকিয়| কাজ করাইবেন, আমার থেকে তিনি বড়, ইত্যাদি উদাহরণে 
থাকার অধিকার দেখা যায়। কর ধাতুর অধিকার9 কম নহে । এমন কি, কর ধাতুকে 
বাঙ্ালার অধম-তারণ বলিতে পারা যায়। ভাল করিয়। বলিও, এমন করিয়া দিন 
কাটাইলে, ভাতে করে কাজের ক্ষতি হবে, শীত করিতেছে, উত্যাদি ত আছেই; দুষ্টলৌককে 
ভাড়না করিয়া! ভদ্রলোক উপস্থিত করিবে; এমন কি, আবর্জনা বহিষ্বত করিয়া ঘর 
পরিক্ষার (বাপরিফুহ) করা কর্তব্য। বস্তুতঃ সংস্কৃত অসংস্কৃত বিশেষা বিশেষণ 
বে-কোন শব্দ পাইলেই কিরা' কিয়া আগমন করিয়! পাশে আসন করিয়া বসে। 


মহচর কিয়া । 








“ এক স্থলে গরথীনাখ-দেন মহাশয়ের 'ভাবাততের' অনুম।নের সঙ্গে 6ন।| করিয়াছি। হয়র বিষয়, সকল নে 
ইহাদের যত খ্বীকার করিতে পরি নাই। 

* মধুহ্দমের নৃ্টির প্রধান ফোষ, তিনি নামধাডু প্রয়োগের বাঙ্গাল। রীতি মামেন দাই । সন্ত ধাতু লইয়া 
তিনি এই দোষ অনায়।লে পরিহার করিতে পারিতেন। ( কর্মকারফের বিভক্তি দেখ )। 


১১৪ | বাঙ্গালা ব্যাকরণ। 

করা” না লাগাইয়া কেবল মূল ধাতু লইয়া থাঁকিতে হইলে, বাঙ্ালাভাবার নির্বাহ হইত 
ন!। তথাপি, কিরার' অতারিক আদর করতঃ বাঙ্গালা ভাবার ঠৈত ঘোষণা উচিত বোধ হর 
না। যার লেখার সংস্থত শব যত, তারার কিরা'র ভরসা তত। কৰি করার” হাত অনেকটা 
এুড়াইয়া থাকেন। নামধাতুর প্রয়োগ যদি বাঙ্গালা ভাষার রীতি-বিরুধ্ধ না হয়, তার 
হইলে গদ্যলেখকেরাও 'করা' লইয়! টানাটানি কিছু কমাইতে পারেন। ৃ 

//” সামান্ত ধাতু ও নাম ধাতু ব্যতীত প্রয়োজক ধাতু আছে। ণিজিন্ত বলিব কি 
গ্রয়োজক বলিব, সে তর্কে এখন প্রয়োজন নাই। দেখা যায়, 
অল্প কয়েকটি সামান্য ধাতুর অকর্মক সকর্মক ছুইবুপ আছে, 
অধিকাংশ সামান্য ধাতু গ্রায়োজক রূপ আছে, এবং অধিকাংশ নাম ধাতুর নাই। যেষে 
ধাতুর অকর্মক সকর্মক ছুই বূপ আছে, সে সে ধাতুর অকর্মক রূপের 'াদিস্থিত অ স্থানে 
সকর্মক রূপে আ আসে । যথ| ফল পড়ে, ফল পাড়ি; কাঠ -জলে, কাঠ জালি) 
আমি চলি, গুটী চালি। থাতুর উত্তর আ করিলে প্রয়োজক রূপ পাওয়া যায়। 
যথা, আমি কাজ করি, তাহাকে কাজ করাই। অর্থাৎ সকর্মক সামান্ত ধাতু আস্ত 
করিলে দ্বিকর্মক হয়। অকর্মক ধাতু আস্ত করিলে সকর্মক হয় । যথা, আমি হাসি, তাহাকে 
ভাসাই। সম-প্রাকৃতে অ। আসিত। যথা, স* দর্শয়তি, সম্প্রা" দিখাৰই, বা" দিখাই_- 
দেখায়। এক অক্ষরের ধাতু আস্ত করিলে ধাতুর ই স্বানে এ, উ ম্বানে ও হয়। বথা, আমি 
দিই, আমি দেআই ; আমি শুই, আমি শোআই। ধাতু ছুই অক্ষরের এবং শেষ অক্ষর হল্ত 
হইলেও প্রথম অক্ষরের ই উকারের গুণ হয়। যথা, আমি চিনি, ভাকে চেনাই; ফুল ফুটিয়াছে, 
আমি ফোটাইয়াছি। আকারাস্ত এক অক্ষরের ধাতুর উত্তরও আ হয়। যথা, আমি খাই, 
তাকে খাআ-ই) আমি যাই, তাকে যাঅঁই। আমরা খাওয়া, যাওয়া লিখি বটে? কিন্তূ 
 খাআ, যাঁআ শুনি না, এমন নহে। মৈথিলীতে খাআ, ওড়িয়াতে খনা। বা*তে 
(অন্ততঃ রাড়ে ) খাআন্‌ (ভোজন ) আছে। বর্তমান বাঞ্ালা উচ্চারণে খা-আ মিশিয়া থ| 
হইতে পারে এই আশঙকায় থা এবং আ মাঝে ও স্বর বসিয়াছে।* অধিকাংশ 
নামধাতু আকারাস্ত। নামধাতুর প্রয়োজক রুপ প্রায় হয়না। পূর্বে বলা গিয়াছে, 
». দ্বিতুক্ধাতু নামধাতুর তুল্য। বলা বাহুল্য, দ্বিরুক্ত ধাতুরও প্রয়োজক ৰূপ নাই। 
হওয়া কর প্রতৃতি কিয়া-যোগে নামধাতু বিশেষ্য কিংবা বিশেষণ-বুপে প্রয়োগ করিতে পারা 
যায়। বখা। মোটা হওয়! মোটানা, কম করা কমানা। অনেক নামধাতু প্রায়ই ইয়৷ প্রত্য়াস্ত 
সপে দেখিতে পাই। ল-কার পে ইহাদের প্রয়োগ নাই। যথা, আম তুবড়াইন্বা গিয়াছে, 
বাঁশ মচ্কাইয়! গিয়াছে। প্ররোগ-বাছল্যে নামধাতু সামান্ত-ধাতুতে পরিণত হয়। যথা, দই 
কিয়া গিয়াছে টকিয়াছে ) সে গাড়িয়! ফেলিবে গাঁড়িবে; সে আকড়াইর! ধরিয়াছে আকড়িয়া 
 ধরিয়াছে। বোধ হয় প্ররোগ-বাছল্যে কয়েকটি নামধাতুর প্রায়োজক রুপ ঘটিয়াছে। বা, গাছ 


শশী 


৯ খা যাব। ইত্যাদি নূপ হইতে খাওয়া) বাথ! আদিযাছে। তু ও" খাইবা,বিবা। (পরে দেখ) 


প্রযোজক ধাতু। 


কিয্বাপদ সাধন। টির ১১৫. 
জনে, সে গাছ জন্মায় ১৯ লে খেলা জিতিয়াছে, তাহাকে জিতাইয়াছে। প্রয়োজক বুপেও ধাতু 
আকারাত্ত হয়; কিন্ত, প্রথম স্বর ই-উকারের গুপ কিংবা অন্ত পরিবর্তন .হয় না। লাধা- 
রগতঃ নামধাতুর স্বাভাবিক সুপ সামান্ত ধাতুর আস্ত পের তুল্য। তথাপি, সকল গুলে 
সামান্ত ধাতু হইতে নামধাতু পৃথক করা সহজ নহে। পরে নামধাতুর আর ছই একটা লক্ষণ 
পাওয়া যাইবে । 

1%” সে সকল অকর্মক ধাতুর প্রয়োজক রূপ হয় না, সে সকল ধাতু হইতে বিশেষ্য কিংব! 
বিশেষণ শব লইয়া 'করা” ধাতু যোগ করিতে হয়। বরা, আমি দাড়াইয়াছি (নামধাতু ), 
তাহাকে দাড় করাইয়াছি; মাছ লাফায় (সামান্য ধাতু মাছ লাফান! করার, লাফ করায়, 
লাফ দেওয়ায়। এ সকল স্বলে ছাড়.করা, লাফ করা বা লাফ-দেওয়া ধাতু মনে করা চলে। 
লাফানা-করা, তাকানা-করা ইতাদিও হয়। আনম বনিয়ান্ছি, ভাহাকে বসাইয়াছি , তাহাকে 
বস বা বসা করাইয়াছি; আনি শুইয়া, তাহাকে শোআইয়াছি, শৌআ করাইয়াছি,__ 
ইত্যাদি উদাহরণে বসানা এবং বাস-করানা, শোআানা এবং শোআ-করানা অর্থে ঠিক এক 
নহে। করা ধাতু যোগে বল প্রয়োগ শ্রকাশ হয়| 

1” কিয়া পদের কতটুকু ধাতু এবং কতটুকু বিভক্তি, তাত নিশ্চয় করিবার সাধারণ 
নিয়ম বলা যাইতেছে। উন্তন পুরুষে বর্তমান কাঁলের ধাতুরুপ 
হইতে শেষের ই বাদ দিলে যাহা থাকে, তাহা ধাতু। শব্বকোষে 
এইবুপ দেওয়া গিয়াছে । যথা, আন হ-উ, হআই ) লই, লাই; শত, শোআ-ই ; কর্‌-ই 
করা-ই) শিখই, শেখা-ই  দাড়া-ই, ভাকা-ই, পশত|-ই, উত্যাদি। কথিত ভাষায় কই, সই, বই, 
রই, চাই, ইত্যাদি হয়, লিখিত ভাষায় কহি, সহি, বহি, রহি, চাহি। ইহাদের বুৎপত্তি 
দেখিলে সকল সবলে হ না আনিলেও চলিতে পারে। সং ল ধাতু হইতে বা* লহ বা ল ধাতু 
আসিয়াছে। মদ্দিও লহি, লহিয়া হয় না, লহনা আছে। স্ঠিনি লহেন-__লয়েন, বস্তুতঃ লএন। 
অতএব কহ সহ, বহ্‌, রহ্‌ চাহ, লহ্‌, রূপ নৈয়মিক ভাষার, এবং কসবরচাল ৰূপ সাধারণ 
ভাষার ধাতু মনে করা যাইতে পারে। এই বিভাগের কারণ ধাক্ুরুপ করিবার সময় পাওয়! 
যাইবে। ধাতুবুপে, ন নই বলিয়! নিস্তার পায় না। পদো নই নহ, গদ্যে নহে নহেন আছে। 
স* নীষ্ধাতু হইতে বা* নিধাতু নেআ বা নেওয়া । নী ধাতু প্রাপণে। লভ ধাতু লাভে। 
বা" নি ও লধাতুর প্রভেদ লোপ পাইয়াছে। উত় ধাতুর অর্থ, গ্রহণ দীড়াইয়াছে। ন স্থানে 
ল, এবং ল স্থানে ন করিবার অভ্যাসে এ ছই ধাতু অভিন্ন বোধ হইয়াছে, কিন্তু ্িয়াপদে ভিন্ন 
আছে। আমি নিই, ল-ই নেমা বা নেওয়া, লআ বা লওয়া। গাকে ধরিয়া নিয়াছে, 
আমি টাকা লইয়াছি, সে লয় নাই। যাহা হউক, ধাতু ছইটি পৃথক রাখায় লাভ আছে। 


শি ৪৯৯১০০০৬০০০ 


* স" জন্ম হইতে বা" অস্মা ধাতু! এই হেতু অনেকে বলে, দেশে কাপাস জাল অন্মায় না--জনে লা। | 
প্রযোজক ধাড়ু আবশ্যক বলিয়া জন সাধান্ত ধাতু ছইয়াছে।_ ও | 4 


ধাতু নির্ণয়। 








ত্‌.. 


১১৬ বার্গালা ব্যাকরণ । 


লহনা-পাননা যদিও নেনা-দেন! নহে, হিন্দী লেনা থাকাতে গ্রাম্য লোঁককে প্রভেদ-প্রদর্শন 
কঠিন । হিন্দীতে লেন! একা আঁছে। ওড়িয়াতে লব! নেবা একই অর্থ পাইয়াঁছে, নেবা বেশী 
শুনিতে পাই । ম্বাঠীতে এ ছুই ধাতুর বালাই নাই, ঘেণে ( স গ্রহণ ) করিয়াছে । ওড়িয়াও 
থেনিব! রাখিয়াছে, সুতরাং আবার নেবা ন| রাখিয়! লব! রাখিলে তাল করিত। ওড়িয়া যা 
ধাতু ৪ গ (স* গম) ধাতু আসুমী ও বাঙ্গালা বা ও গি (সৈ* গম) ধাতুর মতন ভাগাভাগি করিয়া 
কিয়া পদ সাধিত করে। ওড়িয়! পদ্যে গমিল পর্যন্ত আছে, বা* গেল করিয়াছে। প্রাচীন 
বা* গৌয়ানা--গমিত করানা । বাঙ্গালা ও ওড়িয়া আস্‌ ধাতু (আগমনে ) কোথায় পাইল?, 
স* আ-য়া ধাতু মিশাইয়! হিন্দী আ আগুনে, এবং সৎ যা হইতে জা গমনে করিয়াছে। 
মরাঠীতেও সয়া হইতে য়ে ধাতু আগমনে এবং যেই স* যা হইতে জা ধাতু গমনে আছে। 
বাঁঙ্ালা ও গড়িযাঁতেও সেই রূপ । শুন্য পুরাণে, কৃত্তিবাসে এবং বাঙ্গালা ও ওড়িয় প্রারতে 
আইলা ; আসিল বা আসিল নহে। বল! বাহুল্য, আইলা - আঁকিলা, অর্থাৎ আ-র়া ধাতু । বোঁধ 
ছয়, আইলা কে আহিলা মনে করিয়া হ স্থানে সদীড়াইয়াছে। আঁদামীতে আহিলা আছে। 
তুমি আ-য়াহ, আহ--আস, কিংবা আয়াহ-আয়িহ-আয়িস-আইস, স* আয়াহি। ঢাকায় 
আইস কিংবা রাঁড়ের এস নহে, আহ। আসামীতে আহ ধাতু । স* অস ধা হইতে 
মরাঠীতে অসে এবং আহে ধাতু হইয়াছে । অর্গা হ স্থানে ন এবং স স্বানে হ হইয়াছে 
(শপহঃ)। 

যাহ! হউক, বাঙ্গালা ধাতুর মূল খুজিলে প্রায় সকল ধাতুর সংস্কৃত মূল পাওয়া যায়। শব্দ- 
কোষে তাহ! দেখাইতে চেষ্টা করা গিক্লাছে। এখানে পুনরুল্লেখ অনাবশ্তক | 


৭৭। ধাতুর বিভক্তি । 


/০ লিখিত ও কথিত ভাষার মধ্যে কিয়াপদে যত প্রভেদ আছে, ভাষার অন্য অংশে তত 
নীই। কথিত ভাষার কিয়ীপদ ছোট, লিখিত ভাষার বড়। ভিন্ন ভিন্ন বানের কথিত ভাষার 
ব্িয়াপদ্দ এক নহে, কিন্ত; লিখিত ভাষার এক। পরে দেখ! যাইবে, লিখিত ভাষার কিয়াপদ- 
সাধন অতি সহজ, এবং ছুই এক স্বান ব্যতীত কথিত ভাষার কিয়াপদের প্রভেদ অধিক 
নহে। | 

৭০ শ্রাথমে লিখিত ভাষার ধাতুর বিভক্তি একত্র করা যাউক। এখানে সংজ্ঞা 
রা আবহাক ৷ সংস্কৃত ব্যাকরণের লটলোটাদি সংজ্ঞা বাগালায় ঠিক 

ূ হইবে না। ভূত ভবিষাৎ বর্তমান অনুজ্ঞাদি নামে বিভন্ত-ভাগও 
_ ধুস্তি-সঞ্জাত হইবে না, কারণ বিভন্তি বারা কাল ও অর্থ কিয়ৎ পরিমাণে প্রকাশিত হইলেও 
অর্থতেদে কালের ভে হয়। ছুই একট! বিভক্তি ব্যতীত সকলের স্থারা পুরুষজ্ঞান হয়। 
. সবাঙ্জালার একবচন ও বনুবচনের বিভন্তি এক। শষ্ের বিভন্তি দ্বারাও একবচন বছবচন 
জ্ঞান হয় না। ভঙ্কারা কারকজানও ঠিক হয় না (কারক দেখ)। এই হেতু সংস্কতে শবষের 





বিত্ত থম! বিভীযাদি নামে উত্ত হইয়াছে, এবং ধাডুর বিত্তি ব্যাস অভীতারি 
নীমের পরিবর্তে লটলোটাদদি নাম পহিয়াছে। | রত | 
বাঙ্গালা ব্যাকরণে নূতন নাম আবন্তক। কাল-জ্ঞান কিছু কিছু হয় বলিয়া! কাল শহ্ষেরল 
লইয়া উত্তম পুরুষের বিভক্তি ুড়িয়। নৃতন-নাম করা যাইতেছে। ব্যাকরণবিৎ সংজ্ঞার দোষ 
না ধরিয়া উদ্দেন্ত বিচার করিবেন । করি-__লি, করিলীম-__লিঙ্, করিতাম-_লিতুম, করিব-__লিবু, 
করিয়াছি--লিছি, করিয়াছিলাম__লিছিল, করিতেছি-__লিতেছি, করিতেছিলাম-_লিতেছিস্থ। 
বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অনুক্ঞার নিমিত্ত 'লুক ও লিস। পরে এই সকল লকারের অর্থ দেওয়া 
যাইবে । 
এনা ৩” বিভক্তি বিচার করিলে বাঙ্গালা ধাতু নিম্নলিখিত গণে 
ভাগ করা চলে। 
৯। করাদিগণ| কর্‌ বল্‌কাট,মার খেল্‌ ইত্যাদি যে সকল ধাতুতে ছুই বা অধিক 
অক্ষর আছে, এবং যাহাদের প্রথম বর্ণে অ আ এ কিংবা ও আছে। 
২। খাদিগণ। থা, গা, পা ইহাদি এক-লক্ষর-জাত আকারাস্ত ধাতু । : 
ও। গালাদি গণ। গালা, করা, চালা ইত্তাদি ছুই ব| অধিক অক্ষর জাত আঁকারান্ত 
ধাতু। প্রয়োজক ধাতু এই গণের অন্তর্গত । 
৪। চিনাদি গণ । দি, নি, চিন্‌, ফিক্‌ ইচ্চাপ্দ ইকারান্ত এক-অক্ষর-জাহ ধাতু, এবং 
প্রথমবর্ণ ইকারাস্ত এমন ছুই অক্ষর-জা ত ধাতু । 
£1 ছটাদি গণ ছু ধুং শু, ছুট, ফুট, ইত্যাদি উকারাস্ত এক-অক্ষর জাত ধাতু, এবং 
প্রথম বর্ণ উকারাস্ত এমন ছুই অক্ষর জাত ধাড়ু। 
৬। হাদিগণ। 5, ল, র ইত্যাদি অকাণাস্ত এক-মক্গরজাত ধাতু। 


৭| নাম ধাতু। 


।০ লিখিত রুপ । 
কর্‌ ধাতু। 
লি. লিঙ্কু লিতুম লিবু লুক 
আমি করি করিলাম করিতাম করিব করি করিৰ 
তুমি কর করিলে করিতে করিবে ক 


রর করে করিল করিত করিবে করুক করিবে রা 
বিভন্তি-ষোগে এই করেকটি িয়াপদ পাওয়া বায়। অন্তাত কিয়ারপ পাইতে হইলে র 
অন্ত ্িয়া যোগ করিতে হয়। ইহাদের মধ্যে আছ থাড গরধান। আআছ ধাডু একা সব বিষান্$পে 





8 ঢ বাঞ্জালা ব্যাকরণ । 


থাকে না, থাক্‌ ধাতুও আবশ্তক 'হয়। * আছ ও থাক্‌ ধাতুর স্থাতত্্যও আছে। থাক্‌ 
ধাতুর রূপ কর্‌ ধাতুর তুল্য | ৃ 


আছ ধাতু । 
লি লিঙ্ু 
আমি আন্ছ আ) ছিলাম 
তুমি সাছ আ) ছিলে 
তুই আছ্ছিস অ|) ছিলি 
তিনি আছেন আ) ছিলেন 
সে আছে আ) ছিল 


স্তন্ত্র প্রয়োগে ছিলাম, অন্ত ধাতুর সহিত যুক্ত হইলে আছিলাম। মৈথিলীতে আছ 
ধাতু রূপের আদ্য আ' প্রায়ই থাকে না। আমাদের কথিত ভাষাতেও থাকে না। আমরা বলি 
করিছি, করেছিলাম । 
1০ আছ ধাতু যোগে কর্‌ ধাতুর অন্য পদ । 


লিছি শ লিছিন্থু লিতেছি লিতেছিনু 
আমি করি-মাছছা করি-আাছিলাম করিতে আ) ছি করিতে-ছিলাম 
তুমি করি-আছ করিআছিলে করিতে (আ)ছ  করিতে-ছিলে 
তই করি-সাছিস করি-আছিলি করিতে আ)ছিস করিতে-ছিলি 
তিনি করি-আছেন করি-আছিলেন করিতে আ।) ছেন করিতে-ছিলেন? 


করিআছে করি-আছিল করিতে (আ)ছে- করিতে-ছিল 
1০ কথিত রুপ (রোছের)। 


কর্‌ ধাতু । 
লি লিন লিতুম লিবু লুক লিস 
"আমি করি কর্লাম কর্তাম কর্ৰ করি কর্ব 
তুমি কর করলে কর্তে করবে কর করিঅ 


তুই করিস করলি কর্তিস করবি কর , করিস 
তিনি করেন করলেন ক্রুতেন করবেন করুন কর্বেন 
সে করে করলে কর্ত করুবে করুক কর্বে 
যত অভান্ ভাষাতেও আছ ধাতু অসপ্পূ্ ; খক ধাতু এবং হু ধাতু লইয়া সম্পূর্ণ হইয়াছে । বখ') 
বাজালা। আসামী শৈখিপী ওড়িঘ| হিন্দী নরাঠী 
মে জাছে ছে ছি অনি হৈ আছে, অসজে। (প্রাচীন, জসে) 
ছিল আছিল ছল খিলা থ। ফালা, হোতা, জসে 
. সযঠীতে স' অন ধাতু হইতে অস থবং আহে ছুই ধাতু হইয়াছে । 


কিয়াপদ সাধন। পা ফি রিম 
লিছি লিছিসু লিতেছি লিতেছিছা. 


আমি করেছি করেছিলাম কচি কন্ছিলাম 
তুমি করেছ করেছিলে কর্চ কর্ছিলে 
তুই করেছিস করেছিলি কর্চিস কর্ছিলি 
তিনি করেছেন করেছিলেন কর্চেন করছিলেন 
সে করেছে করেছিল কর্চে কর্ছিল 


অনস্তরার্৫থে কর্‌ ধাতুর উত্তর ই ইয়া করিলে “করি কিংবা! “করিয়া” । পদো কখন কখন 
করি। প্রাচীন বাঙ্গালা ও হিন্দীতে এবং বর্তমান ওড়িয়াতে, করি। আমি কাজ করি-( কিংব! 
করিয়া) আছ; করিতেশমাছি বা করিতেছি । 

॥, এখন লিথত ও কথিত রূপের তুলনা করা যাউক। রাট়ে শের উচ্চারণ-নির়মে পরে 
ই থাকিলে পূর্ব অকার ঈষৎ ও হয়। কর্লাম, কর্তাম, করব, 
করেছি ইত্যাপ্দর উচ্চারণমতন বানান হয় নাই। করিলাম-কীটর্লাম- 
কোল্লাম। এইরূপ, কোর্তাম কোর্ব। করিয়াছি_করেছে নহে; 
বরং করোছি বা করেছি । ই+আলয়| হয়। করি-আছি--কর্যাছি। ভূমি করিঅ, ইহাই 
শুদ্ধ । করিও আধুনিক, এবং সকলে করিও বলে না। বিদ্যাপত্ি ও কৃম্তিবাসে অ ছ। 
কৃ্তিবাসে কোথাও কোথাও মন আছে। যথা, চালাহ, বাইহ, যাহ, দিয়। দিয় বাস্তবিক দিঅ। 
শৃন্-পুবাণে করহ, দেহ ইত্যাদি। ওড়িয়াতে দিঅ, আসামীতে দিয়। করিয়া, সংক্ষেপে করা! । 
কৃত্তিবাসে হৈরা, ধরা!, লৈয়া। কবিকঙকণে রান্ধা, বাড়া! । মাঁণিকরামে ভেস্যা, চড়া, করা, 
বলা। করিয়া স্থলে করে, ভাসিয়া সবলে ভেসে লিখলে উচ্চারণ ঠিক প্রকাশ হয় না। অধি- 
কাঁংশ শবের কোথাও না কোথাও বল দিতে হয়, নতুবা অর্থবোধ হয় না। বানানে তাহা 
যথাসাধা দেখাইতে না পারিলে বানানের উদ্দেশ্ত বৃথা হয়। ভাষার শব বাস্তবিক শবমাত্র। 
কাগজে রঙা লিপিয়া সে শব জানানার নাম বানান । পূর্বে এ বিষয় পুনঃ পুনঃ বল! গিয়াছে। 
তথাপি মূল কথা মাঝে মাঝে মনে করা ভাল । 

(/০ এখন লিখিত ও কথিত বিভক্তি পৃথক করিলে, 


লিখিত ভাষার বিভক্তি । 


লিন লিতুম লিবু 
ইলাম  ইহাঁম ইৰ 
ইলে ইতে ইবে 
ইলি ইতিস ইবি 
ইলেন ইতেন ইবেন 
ইল ইত হবে 


ক্রিয়াপদ্ের লিখিত ও 
কধিত ফুপ। 


ররর 


এন্রুপ্রুহ 
5 প্রস্ুএ সিক্রা 
খ্রহী | এ সস 
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ম্দি 


্‌ লিছি লিছিন্বা .. লিতেছি লিতেছিস্ছ 
আমি হয়ই ইয়াছিলাম . ইতেছি . ইতেছিলাম 
তুমি ইয়াছ, ইয়াছিলে ইতেছ, ইতেছিলে 
তুই ইয়াছিস ইর়াছিলি ইতেছিস "  ইতেছিলি 
তিনি ইয়াছেন ইয়াছিলেন ইতেছেন ইতেছিলেন 
সে ইয়াছে ইয়াছিল ইতেছে ইতেছিল 
- _ কথিত ভাষার বিভক্তি । 
লি লিঙ্ক লিতুম লিবু, ল্ক লিস 
আমি হ লাম হাম ৰ ই র্‌ 
তুমি অ লে তে বে অ গু 
তুই ইস লি তিসি বি - ইন 
ঠিনি এন লেন তেন বেন... উন বেন 
সে ঞর ল,লে তত বে উক বে 
লিছি লিছেন্ু লিহেন্ছি লিতেছিন্গ 
আমি যাছ য়াছলাম চি ছিলাম 
তুমি য়াছ য়াছিলে চ ছিলে 
তুই য়াছিস য়াছিলি চিস ছিলি 
তিনি যাছেন য়াছিলেন চেন ছিলেন 
সে ষাছে যাঁছিল চে ছিল 


দেখা যাইতেছে, লি ও লুকে লিখিত ও কখিত বূপ এক। লিছি ও লিছিন্-তে কথিত 

য়া, লিখিত ইয়। হইয়াছে। সুতরাং এক বলা যাইতে পারে। লিন লিতুম লিবুতে কথিত 

ভাষায় ই লোপ, লিখিত ভাষায় যোগ, এই প্রীভেদ। লিতেছি ও লিতেছিনু-তে কথিত ও 

লিখিতবূপে অত্যন্ত প্রতেদ ঘটয়াছে। লিখিত রূপ এঁ ছুই লকারের মুল দেখায় ) কথিত 

সুপ মূলে না গিয়। বিভান্তির সথষ্টি করিয়াছে। ভাষার কুম-বিকীশ এবং বিভন্তি প্রত্যয়ের সৃষ্টি 

এই প্রকারেই হনন। লিখিত ভাষ। বলে, "শুনিবার লোক আছে তুমি বলিয়া যাগ আমি 

শুনিতেছি; কথিত ভাষা বলে, “শুন্বার লৌক আছে তুমি বল্যে যাও আমি শুন্চি অর্থাৎ 

- স্বরবর্ণ ও ত-কীরের লোপ। এইবুপ বর্ণই লুপ্ত হইয়া থাকে । কবি মধুহুদন তে লোপ করিয়! 
,লিখিয়াছেন, চলিছে ধাইছে কাদিছে। আসামীতেও তে লুপ্ত হইয়াছে । 

॥9 অস্ত গণের ধাতু লইয়া দেখা বাউক। খা ধাতুর উত্তর ই ইলাম ইত্যাদি বসাইয়। 


গেলে লিখিত সুপ পাওয়া যাইবে । বস্তুতঃ ছুই একটা ধাতু ভিন্ন সমুদায় ধাতুতে 


রঃ দশ লকারের বিভক্তি যৌগ করিলে ক্রিয়াপদ পাওয়া যায় । ইহাকে লিখি 





ভাষার বিশেষ বৰ খলিতে গার বা শখের সং্েপ শা রাঃ জখের দিকেই বত: 
ভাষার টান। '. তথাপি, আশ্চর্যের কথা, কথিত ভাবা রিবন মানিক, চলে ।: সে. 'দিশ্নদ কেছ, 
লিখিরা দেখার না। আপামর সকলেই সে নিরম জানে, নিরম মানে । (রাড়) আমি খাই 
খেলাম খেতাম খাব খেয়েছি খেরেছিলাম খাচ্চি খাচ্ছিলাম । তুই খাস, তিনি খান, সে খাএ 
খাক। তুমি খাব্দ। কেহ কেহ বলে, খাও ? অর্থাৎ অকারকে ঈষৎ ওকার' করে। সে খায় 
এন্্‌প উচ্চারণ নছে, সে খাএ (এ তৃস্ব )। যবর্ণের উচ্চারণ ভূলিয়া আমরা লিখ খায়। দেখা 
যাইতেছে, কথিত ও লিখিত ভাবার লিও লুক-তে প্রভেদ নাই। খ/+ইলাম-খেলাম-_ 
সন্ধি হইয়াছে । সেইরপ, খেহাম। রাছ়ে বাস্তবক খেলাম খেহাম নহে, বরং খেলেম 
খেতেম। চগ্ডীদাসে যেতেম, পেতেম। খালাম, খাতাম-_পরে পৰে ছুই অ থাকাতে আ'- 
স্থানে এ হয় (২৫ হৃ:)। তাই থেলেম খেতেম। ( খেলুম, থেন্ছু, খেতুম, পরে দেখা যাইবে )। 
খায়া'ছ, অবস্ত খা-আ:ছ নহে। খায়াছি-_খেয়েছি। খাচ্চি, খাচ্ছিলাম এখানে এক একটি 
অতিরিন্ত চ আসিয়া! ভ্রানাইতেছে যে একটি বর্ণ লুণ্ত হইয়াছে, ভাই স্বিত্ব। এ স্থলে সে 
বর্ণটি তু যাহা চ হইতে পারে। খাত্চি__খাচ্চি, খাত্‌ছেলাম-খাচ্্িলাম । কমুচি শুন্টি 
ইত্যাদ সবলে র্চ, ন্চি সংবুক্তু বাঞজন থাকাতে লুপ্তবর্ণ দেখাইবার প্রয়োজন হয় না। ভাখার 
একটা সাধারণ নিয়ম এই যে, কোন অক্ষর উচ্চারণে লুপ্ত হইলে তাহা পুর্ব (কিংবা পরধর্ণ) 
দীর্ঘ স্বরিত করিয়া লোপ জানাইয়! দে । ইচ্ছার বছদৃষ্াস্ত নানা স্থানে পাওয়া গিয়াছে। (তু 
খানহ-_বান (১২)) (কুয়া) করহ-কর)। কৃত্তিবাসে যাতে (যাইতে ), আসেছে, পাড়েছে, 
বান্ধাছে ইতাদ পদের প্রথম আ-কার এ হয় নাই। কৰিকগকণে কিছু কিছু একার আসিঙ্লাছে, 
মাণকে অধিক আসিয়াছে । এই এক পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়াই বুঝিয়াছি যে, যঙ্দি কবি- 
কন্ডকণের পাঠ শুদঘ কর! ন! হইয়া থাকে তাহা হইলে তিনি কৃত্তিবাসের পরে ছিলেন, মাঁণিক- 
রাম আরও পরে। পুর্বকাঁলে যে সকল বাঙ্গালীর পূর্বপুরুষ ওড়িশায় আসিয়া বাস করির! 
ছিলেন, তাহাদের বর্তমান বংশধরের! এখনও পর্বের মতন খা-তে যাতে বলেন, খেতে যেতে 
বলিতে শেখেন নাই এবং সহজে শিখতে পারেন না। সজাতি হইছে বচ্ছি হইলে: নদ রর 
স্বানে জীবজাতি বহুকাল পর্যন্ত প্রাচীন ভাব রক্ষা! করে। 
আন্‌ ধাতু কথিত ভাষার কোন কোন লকারে আ হয়। পুর্বে দেখা গিয়াছে ধাতুট আ।. 
তুমি আইস্‌--এস ) তুই আসিন্‌, আএ$ তিনি আসেন, আন্গন; সে আমে আত্মক1 .. 
আমি আস্লাম, আইলাম_এলাম ; আন্তাছি-_-এসেডি, আইন়্াছি-_এয়েছি) নি, ্ 
-আস্ছিলাম। ১ 
ফা ধাতু লিঙুতে গা, এবং লিছি ও লিছিস্'তে গি হয়। .. গা ধাড়ুর ক্পখা ধাতুর ছল টি 
গেলাষ, বেমন খেলাম। পি ধাতু দি ধাতুর ভুল্য। দিয়াছি-_গিরাছি, দিরাছিলাস- রঃ 
ছিলাম। লিছি ও বিহিছ-তে9 গা হই! গেয়েছি, গেয়েছিলাম।. লেগে গেছি মু 









১২ ও বাঙ্গালা ব্যাকরণ। 


1০, গালা-আাদি ছুই কিংবা অধিক অক্ষরজাত আকারাত্ত ধাতুর রূপ খাদি-গণীয় তুল্য । 
গঁভেদ এই, কোনও লকারে ধাতু নিজের রূপ ছাড়ে না। পাঠা রি দেখা যাউক। পাঠাই, 
পাঠালাম, পাঠাতাম, পাঠাব। লিখিত ভাষায় পাঠাইয়াছি, পাঠাইতেছি ; কথিত ভাষায় 
স্বানভেদে রূপের প্রভেদ হইয়াছে। রাড়ে পাঠিএছি, পাঠাচ্চি। কোন কোন স্বানে পাঠাইছি, 
পাটইচি। পাঠা +য়াছি__পাঠীয়াছি) যেমন খায়াছি। থায়াছি-_খেয়েছি ; তেমনই 
পাঠায়াছি_-পাগেয়েছি। য়া খানে এ হয়, কদাচিৎ ই। বোধ হয়, পাঠায়েছি ভাষার নিয়ম- 
* সঞ্জাত। সাধুভাষায় পাঠায়াছি লেখা চলে। বলা বাহুল্য, পাঠায়াছি বস্ত/তঃ উচ্চারণে 
পাঠাইআছি। 

* চিনাদি-গণীয় ধাতু লিও লুকলিসের কোন কোন বিভন্তিতে ধাতুর ই স্বানে এ হয়। 
(রাড়ে) লিতে আমে দি-ই, তুমি দা, তুই দিস, তিনি দেন, সে দেয়। লুকে আমি দি-ই, 
তুমি দিম (বা দিও), তুই দে, তিনি দিন, সে দিক। তুমি দাঅ, কৌথাও দ23, কোথাও 
দেও । বোধ হয়, প্রথমে দি হইতে দে, পরে দ) শেষে দা হইয়াছে । অতএব দেঅ বা দেও 
করিলে সব দিক রক্ষা হয়। এইরূপ, নেঅ বা নেও, চেন, শেখ, লেখ । তিনি দেন, নেন, 
চেনেন, শেখেন, লেখেন। মুল আকার দিন, নিন ইত্যাদি। দিন নিন বস্ত।তঃ দিএন, 
নিএন; যেমন খাএন যাঁঞন করেন। দিএন, নিএন সংক্ষেপে দেন, নেন। লোকে কেনে, 
পসারী বেচে, নেয় দেয় ইত্যাদী শুনিতে পাওয়া বায়। কৃষ্তিবাসে দেও, বেচে, কেনে । কবি- 
কঙকণেও তাই। শূন্য পুরাণে দেএ (দেয় )। অতএব অন্তহঃ তিন চারি শত বৎসর হইতে 
ধাতুর ই স্থানে এ বসাইবার চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে ৷ বঞ্জোর অনেক স্বানে তিনি শিখেন, 
লিখেন, নিন ইত্যাদি। কিন্ত, এই ই অধিক দিন রাখা কঠিন হইবে। হএন, করেন, 
ইত্যাদির শেষের এন যেমন আসিয়াছে, তেমনই দেন নেন প্রভৃতি পদও আসিয়াছে। এইবুপ 
ছুটাদিগণীয় ধাতুর উকার ও হইতেছে । * (১৩১৮ সালের ভীদ্রমাসের প্রাবাসী দেখ) 
৮০” বস্ত,তঃ ছুটাদিগণীয় ধাতুর লি ও লুকলিসে কিছু প্রভেদ আছে। কথিত ভাষার, 

তুমি শোঅ, তুই শুস শে তিনি শোন, সে শোএ বে শোয়) শুক । বোধ হয়, তুমি শোম বা 
শোও, তিনি শুউন, সে শৌএ বা! শোয় লেখা ভাল। তুই শুস শো, সে শুউক। তুমি ধোঅ, 
তিনি ধুউন্‌ দে ধোএ ব! ধোয়, তুই ধুস ধো, সে ধুউক। তুমি বোঝ, তিনি বুঝুন, সে 
বোঝে, তুই বুঝিস বোঝ, সে বুঝ্ুক। সে শুএ ধুএ বুঝে কদাচিৎ শুনিতে পাই। 
এ স্বীনে য় লেখাতে পুর্ব উকার ও উচ্চারিত হয়। শুইয়া রাড়ে শুয়ে ? যেমন পেয়ে খেয়ে। 
বঞ্জের বহুত্বানে শুয়া, পায়া, খায়া। অতএব শুয়াছি, শুচ্চি লিখিলে চলে। (তু* 
পাঠায়াছি ) | 
2 কারি হস ইউ লা লিখি প্রা এ ও লিবিযাছেন। যখা, ভোনে পোকসাগরে, কে শোবে রজত 
শোতে, সেখানে ফোটে এছুল, ফেরে সবে মাতজিনী, বোলে তাছে অসিবর,কে ছেড়ে পল্পের পর্ণ; খোলে জা খি, 
ইন্তাছি। ও 


. ফিযাপন সাধন । হত, 

৪৭০ হরির বা অন হ হওক রহ র. ল ইত্যাদি ধাত়। 
তুমি হঅ (বা হও, তুই হস হ, তিনি হএন হন হউন, সে হুএ (বা হয়) হউক। হয়াছি, হচ্চি। : 
লয়াছি লচ্চি। এই এই তূপ ভাল বোধ হয় না? কারণ, লতে, ললে ভাল শোনায় না, লইতে 
লইলে পদের মাঝের ই লোপ করিতে হইলে লোপ-চিহ্ন দেওয়া উচিত। ন ধাতু (নাই) 
হইতে তুমি নঅ (বা নও), তুই নস নয়, তিনি নন নএন, সে নএ (বা নয়)। (বাতাস বএ, না 
বাতাস বয়? কোন্টা উচ্চারণের কাছে যায় ? উপরে যেখানে বেখানে শঁচলিত বানানের, 
ওয় স্বানে অ এ লেখা গিয়াছে, সেখানে সেখানে উচ্চারণের প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখিয়াছি,' 
ধাতুর বিভক্তির মূল রূপ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি।) লধাড়ু হইতে তুমি লঅ লও, তুই লইস 
বা লস ল, তিনি লএন লন লউন, সে লএ বা লয়, লউক। তুই ল, শুনিতে নৃতন 
ঠেকিতেছে। কারণ ইহার পরিবর্তে নি ধাতুর নে প্রচলিত আছে। (রাচে) কথিত ভাষায় 
ল ধাতুর প্রীয়োগ প্রায় শোনা যায় না। 

দ৬/০  নিষেধার্থক না পরে থাকিলে ধাতুর লিছি ও লিছিনু-র লিখিত ভাবার আছি ও 
ছিলাম, এবং কথিত ভাষার ছি ও ছিলাম বিভক্তির লোপ হয়, এবং ন শ্বানে নাই হয়। 
করিয়াছি না-করি-নাই, করিয়াছিলাম না-করি-নাই ; গিয়াছিলাম নাঁঁ_যাই-নাই 7 
করাইয়াস্ছিলাম-না_করাই-নাই। বঙ্গের পূর্বাংশে এই এই সংক্ষিপ্ত বূপ প্রচলিত 
নাই । 

১২ পার্‌ ধাতুর সহিত না যুক্তু হইয়া না-পার্‌ ধাতুর প লোপে নার্‌ ধাতু। নারি, নারিব 
ইত্যাদি পদ কোন কোন সবানে চলিত আছে। পদ্যে নাবিলা, নারিস্ত আছে। 

১/০ রহ্‌ বার ধাতু অসম্পূর্ণ। বর্তমান কাল ব্যতীত অন্য কালে এই ধাতুর প্রয়োগ 
নাই। ওড়িশা-প্রবাসী বাঙ্গালীর মুখে কখন কখন রয়েছিলাম, রইব শুনিতে পাই। 
পূর্বকালে এরুপ প্রয়োগ ছিল কি না, বলিতে পারা যায় না। বর্তমান কালে আমি রই, তুমি 
রহ, তুই রহিস বা! রস, র,সে রএ বা রয়, রছুক। অন্যান্ পদের স্বানে আছ ও থাক ধাতুর পদ 
বসে। স* অন্‌ ধাতু ও সংপ্রা" রহ ধাতু মূলে এক। (বা"তে আর এক রহ ধাতু বহি? ্ 
তাহা স* রহ ধাতু (ত্যাগে ) হইতে আসিয়াছে । শবকোব দেখ ।) 

১৭০ বট ধাতৃও অসম্পূর্ণ। বর্তমান কালে বটি বট বটেন বটে। কাটিং সকল 
পুরুষেই, বটে । আমি মন্দ বটে অর্থাৎ আমি মন্দ ইহা বটে। বিহারীতেও বট ধাতু আছে। 
গড়িয়াতে অট। হিন্দী ও মরাহীতে নাই। স*ক্কৃত ধাতু বিদ্যমানতা হইতে বট ধাতু । . 

স* বর্ততে বা" বটে। বা* ও আদামীতে বর্ত ধাতু বর্তমান! অর্থে আছে। নর 

১৩০ নামধাতুর শেষ স্বর অনুসারে বিভক্তি লাগে। ধাতুর পরিবর্তন প্রায় ছয় না। 
| অধিকাংশ নামধাতুর দশ লকারে প্রয়োগ লাই! ভাপ ধাতু (স*.বাম্প 
হইতে )__সে ভাপে, ভাগেছে বা ভেপেছে, আমি তাপাই) ভাপালাম্,: 
ভাপারাছি ব! ভাপিয়েছি। | এ 


- নামধাতু ৷ 


১ 


বঙ্গলা ব্যাকরণ | 


১ বাঙ্লা-ব্যাকরণকার হরিয়াকে সমাীকা ও অসমাপিকা এই ছুই ভাগে ভাগ 
করিয়া থাকেন। সংস্কৃতে অসমাপিকা রিয়া পাই না, ইংরেজীতে 
পাই। বোধ হয় ইংরেজী হইতে অসমাপিকা হিয়ার ভাগ-কল্পনা 
বাঙ্গালা! ব্যাকরণে ঢুকিয়াছে। এবিষয় পরে আলোচনা! করা যাইবে । এখানে ইয়া ইতে 
আতে ইলে প্রতায় বলা যাউক। কর্‌+ইয়া_-করিয়া, কথিত ভাষায় সগক্ষেপে করা । 
ই পরে আ থাকিলে রাঢ়ের নিয়মে আ স্বানে এ উচ্চারিত হয়। এই নিয়মে করিয়া__-কর্যা, 
" কোরে; খাইয়! খেয়ে, যাইয়া দেয়ে বা গিয়ে, হাসিয়া হেসে, ধুইয়! ধুয়ে, হুইয়া হয়ে, 
ইত্যাদি। 

১/,  করিতে_কথিত ভীষায় কণ্তে কোর্তে কোত্তে। এইবুপ, খাইতে খেতে, যাইতে 
যেতে, হাসিতে হাঁদ্‌তে, ধুইন্ছে ধুতে, হইতে হাঁতে_হোতে। 
কিন্তু, গাইতে গেতে, চাইতে চেতে হয় না। তেমনই করবসল 
একব্যঞ্জন ধাতুতেও মাঝের ই আবশ্তক হয়। ইহার কারণ, এই সকল ধার পরে একটা 
হ আছে। ধাতু বাস্তবিক গাহ কহ চাহ রহ বহ সহ লহ। ভাষার এমনই ধারা যে কোঁন বণ 
সহজে লুপ্ত হইতে দেয় না। যদি কোথাও লুপ্ত হয়, অমনই ব্বর দীর্ঘ করিয়া তাহার অস্তিত্ব 
জানাইতে থাকে | বহুকাল ন! গেলে সে চিন লুপ্ত হয় না। 

১৭০ করাতে, খা ওয়াতে, হাসাঁতে শোজাতে চেনীতে ছোটাতে ইভা স্বলে লিখিত ও 
কথিত ভাষার বুপ এক। আহে প্রতায় ঠিক নহে, আ'কৃদ্ত শব্দে পরে কানকের তে 
জুটিয়াছে। 

১৬০ করিলে-__কথিত ভাষায় কইর্লে কোরে । খাইলে খেলে, হাদিলে হামলে, 
ধুইলে ধুলে, হইলে হলে হোলে । কিন্তু; যাইলে স্থানে গেলে হয়। 
গাইলে, কইলে, রইলে, লইলে, সইলে, লইলে, নইলে । 

১ এখন লকারের অর্থ সম্বণ্ধে দুই এক কথ! বলা! যাইতেছে । 
উদাহরণ দিলে অর্থবৌধ হইবে । 
ং লি। তিনি বাড়ীতে আছেন-_সামান্য বর্তমানে । গ্রীষ্মকালে আম পাঁকে__নিত্য 

বর্তমানে। রামমোহন-রার খানাকুল-কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন-_অভীত বর্ণনায়। যদি 
তিনি আসেন তৰে আমি বলিব_ভবিষাৎ সংশয়ে । যখন ঠিনি আসেন তখন বৃষ 
হইতেছিল-_লিতেছিন্ন থাকানে অতীতে বর্তমান। নদ তুমিযাও ভবে আমি যাই_যাই 
লুকের পদ বল! যাইতে পারে। 

দেখা যাইবে, লি দ্বার বাস্তবিক বর্তমান কাল বুঝায়। বাঁক্যে অন্ত কালের পদ ন! 
থাকিলে লি সে কাল বুঝাঁইতে পারে না । রামমোহন-রায় জন্মগ্রহণ করেন, এই বাক্যের পূর্বে 
কিংবা পরে অতীত. কালের পদ থাকে বলিয়া লি দ্বারা অতীত কাল হুচীত হয়। সংশয়াথ 
প্রকাশ করিতে হইলে 'যদ্ধি' আবশ্তক। 


ই প্রতয়। 


ইতে প্রতায়। 


ইলে প্রতান্ব। 


লকারার্ঘ। 


পদ, সাধন 4. নু ১২৫. 
লিতেছি। বৃষ্টি হইতেছে_ বর্তমানে অবিরাম বিয়া | একটু দাড়াও যাইতেছি-- 
ভবিষ্যং। পথে আসিতেছি দেখিলাম একটা বাঘ শুইয়া আছে-_-আসিতেছলাম দেখলাম 
ছইটা লাম পরে পরে না! আনিয়া প্রথম ক্তিয়ার লাম তুলিয়া দেওয়া গিয়াছে, ফলে 
অতীতে । ॥ 
লিনু | বৃষ্টি হইল--বর্তমানের নিকটবর্তী ভূতকাল। খাইতে না পাইয়া মরিয়া 
গেলাম__অতিশয়োন্তিতে বর্তমান অর্থে অভীত | কোথায় চলিলে ?--কৌথায় চলিতেছ-- চলা 
নিশ্চিত। রাম মারুন আর রাবণ মানুক আম মরিলাম-_মরিক, কিন্ত, মরণ নিশ্চত। খাইল 
না! চলিয়া গেল-__খাইল নানা যোগে অন্ীতের অতীত- চলার পূর্বে না খাওয়া । বাধা 
ছিল, খুলিয়া গিয়াছে--ছ্ল অঠীতের অতীত অর্থেও বসে। 
লিছি। পত্র লিখিয়াছ এখন৪ উত্তর আসে নাই--অভীত বিয়ার ফল-সম্ভাবন|। 
পথে কাদা হইয়াছে__ অতীত ঝিয়ার ফল বর্তমান। 
লিছিনু | বলিয়াছিলাম কিন্ত, কথা শোনে নাই__অতীতের পূর্বের অভীত। 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিত মাতুলালয়ে বাস করিয়াছিলেন__বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুর্বে। 
লিতেছিনু | রাষ্টি হইতেছিল__অতীহকালে অবিরাম কিয়! । 
লিতুম | নদীর তীরে একা বেড়াইতাম__ অভ্াঁসে অতীত। সে কালে চোরকে 
শুলে দেওয়া হইত--বিধানে অতীত। বন্দ সেআগ্সিতকি স্বুথ হইত-_সংশয়ার্থে অতীত | 
( অন্থরুপ, সে আপিলে ক সুখ হইত )। 
লিবু | বৃষ্টি হইবে-_সামান্ত ভবিষাৎ। যদ্দি ঠিনি আমিবেন, তবে এমন কেন 
হবে ?-থেদে অতীত অর্থে। ঠিনি আসিয়া থাকিবেন-_-সংশয়ার্থে অস্তীত। থাক ধাতু ঘার! 
এই অর্থ । 
লুক। তুমি সর আমি করি_বর্তমান ইচ্ছা আকাঙ্গা প্রার্থনা । সুখে থাক__ 
বর্তমান ও ভবিষাৎ। 
লিস। তুমিআদিও, আমি থাকিব__ভবিষ্যৎআদেশ। তুমি আসিবে-_ নত রাৰে 
আদেশ বাঁ অনুরোধ | সত্য,কথা কছিবে-বিধি। তোমাকে করিতে হইবে--ওঁচিত্য | 
১৪/০ রা়ে অবজ্ঞা ও বিরন্তি প্রকাশার্থ অঙ্ুঙ্ঞায় বিভক্তির পরে গে ও সে বসে। ঘর্থা, 
বল্গে (বোল্গে ), কর্গে (কোর্গে ) যাগ্গে (যাউকগে ) 
মবুগ্গে (মবুক গে), ইত্যাদি । মেঘনাদবধে,__কেছ কহে চল, ওছে 
উঠিগে শ্রাচীরে। নদীয়া জেলায় এই গে, গ! হইয়াছে । কর্গা, খাগা, ইড্যাদি। মাণিকে, 
পাক হেতু প্রেষিত করগ্যা তাকে তূমি।, গিয়া কয়াপদের সংক্ষেপে এই গা গে বিভন্তি ৷ 
ইহার সহিত হিন্দীর গ! গে এর সম্বশ্খ নাই। কৰিবপ্তকণে, 'তৃক্কারে পাখাল গিরা মুখ 1, 
- হুঙ্গারে মুখ পাথালগে ৷ গির়! পদের বিপরীত আসিয়া__সংক্ষেপে এসে । ইহ! হইতে 


মু শোন্সে- শোন্‌ আসিয়া! বা এসে। 


অনুজায় গে, সে। 


5৫৬ বাঙাল! ব্যাকরণ । 


১০, অর্ির বিপরীত নাভি। স* থা বা" থাক ধার পুর্বে ব! পরে না বঙিলে নাতি 
হয়। নাস্তি হইতে নাই। নাই অতীত কাঁল। করি-আছিনা_ল 
করি নাই, করি-আগছিলাম না-করি নাই অর্থাৎ বর্তমান কালের 
বিয়াপদের পরে নাই যোগ করিলে অতীত কালের নিষেধার্থ কয়াপদ হয়। নাই শবের 
একরুপ, নি হইয়াছে । সে আসে না, সে আসে নি, সে আসে নাই, এই তিন বাক্যের অর্থ 
এক নহে। সে আসে না__কোন বিদ্ন আছে এই হেতু সে আসে না । সে আসে নি- সামান্ত 
অন্তীত কাল; সে আসে নাই_বিশেষ অতীত কাল বা নিশ্চয়ে খু না-ই সংস্কৃত নহি মনে 
করাঁ যাইতে পারে। নাঁই শব্দের ই নিশ্চয়ে। ওড়িয়াতে নি নিশ্চয়ার্থ গ্রকীশ করে। 
বথা, সে থাইলা-নি__সে খাইয়াছে। বোধ হয়, নিশ্চয়ে ই হইতে পি-এর উৎপত্তি) এই 
ণির প্রায় অনুরুপ বাঁঙ্ালাতে অনুরোধে, না । যথা, খা না, থেয়ে ফেলনা-__বাস্তবিক খাইতে 
অমুরৌধ | ( অবায় পরিচ্ছেদে ন! প্রয়োগ দেখ )। 

১০০ পূর্বে দেখা গিয়াছে, লিখিত ভাষায় গণভেদে ধাতুর ঝিয়াপদের বুপের প্রতেদ হয় 
মা। এই এক কারণে বাঙাল কিয়াপদ-সাধন অভি-সহজ হইয়াছে । স"প্রীরুতেও ধাতুর 
গণভেদ ছিল না। কিন্তু; বাঙ্গালা কথিত ভাষা সম্বপ্ধ ঠিক একথা বলিতে পারা যাঁর নাঁ। 
স্বানভেদে বিয়াপদের নানীধিক প্রভেদ হইয়া থাকে । পরে বঞ্জোর নানাস্বানের কিয়াপদের 
দৃষ্টান্ত দেওয়! যাইতেছে । ছুই এক স্থান বাতীত অধিকাংশ স্বানের প্রভেদ বঙ্সামান্ত 
বলিতে পারা যায় । কোন্‌ ধাতু কথিত ভাষায় কি রূপ ধরে তাহা দেখানা এই প্রকরণের 
উদ্দেস্ত । লিখিত ভাষার কিয়াপদ আদর্শ রাখিয়া কথিত ভাষা বিয়াপদ সংক্ষপ্ত করিয়াছে । 
এই সংক্ষিপ্ত বুগ লিখি ভাঁষায় চলিত হউক কিংবা না হউক,নাটকাদিতে কথিত রূপ আবশ্ঠক 
হয়। তখন একটা নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। সে নিয়ম কি, তাহা পাঠকের জানা ন| 
থাঁকিলে তাীকে ভাখার ধাদায় পড়িতে হয় । 


না যোগে কিয়াগদ। 
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বিয়াপদ সাধন।॥? ১২৯ 


বাঙ্গালা আসামী তুলনা । 
কর ধুর পদ। 

বর্তমান বাঙ্গালা ভাখা প্রাচীন বাঙাল। আসামী 
করি বরো কবে! 
কর, কর করাঃ কর করা, কর 
করে করএ, কৰে করে 
করিম, করিলুম, করিলৌো করিল?! 
করিলে করিল! করিলা 
করিলি 
করিলু 
করিলেন, করিলে করিলে করিলে 
করিম, করিব, করিম, 
করিবা করিব! করিব! 
কর্দিৰি করিব করিবি 
করিবেন, করিবে করিব করিৰ 
করুন ক কর! 
করুক কু করোক্‌ 

রা করিষ্টো, 
ই 1 ঢরিবলাগিষ্টো 
করিছিন্তু করিছিলো। করিছিলো 
করিতুম, করিতুম, করিলোহেতেন্‌ 
করাই রর করাইছ্ৌ 
করিয়া করি করি 
করিলে করিলে, করিলে 
করিতে করোতে, করিত. 


উল্লিখিত বাঙ্ালা কিয়াপদ লেখকের বপ্ধ,গণ দিয়াছেন। ভদ্র-বংশের অশিক্ষিত নারী 
যেমন উচ্চারণ করেন, বানানে তেমন দেখাইতে চেষ্টা কর! গিয়াছে । সকলে মন দিয়! শব 
লক্ষ্য করেন না, নিজের নিজের অভ্যাস ছাড়িতে পারেন না। এই কারণে সকল পদ পাঠকের 
ঠিক বোধ হইবে না। রঞ্জপুরের পদ স্বকর্ণে শুনিবার সুযোগ হয় নাই । নাই হউহ, পশ্চিম 
রাড়ের ও রঞ্গাপুরের পদে জাশ্চর্যজনক সমতা পাওয়া ঘায়। প্রভেদ এই, রাড়ে মুই সর্বনামপদ 


১০ - বাঙাল! ব্যাকরণ 1 


অজাত, রঙ্গপুরে অদ্যাপি প্রচলিত। পূর্বকালে রগ্গাপুর কামরুপ-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। 
ইদানীৎ কামরূপের নাম গিয়া! পূর্ব-আসামের নামে “াসামী ভাষা” নাম হইয়াছে । পূর্ব-আসামী 
ও পশ্চিম-আসামী ভাষার প্রভেদ আছে। তথাপি পূর্ব-াসামী লেখকের ব্যাকরণ হইতে 
আসামী কিয়াপদের যে দৃষ্টান্ত উদ্ধত হুইল, তাহাতে প্রাচীন বাঙ্গাল! ও আসামীর সাম্য দৃষ্ 
হইেছে। সর্বনাম পদেও বাগুগালা আসামীভাষার মামা, পাওয়া যাঠিবে। শ্রীযার্সন সাহেব 
ভারতবর্ষের ভাষা! ও উপভাষা বিষয়ক থে গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে বঞ্জের বহুষ্বানের 
বাঙ্গাল! আসামী কথিত ভাষার দৃষ্টান্ত পাওয়। যাইবে । - 


৭৮। কিয়াপদের বিভক্তি বিচার | 


/০ বর্তমানের আলোচনার সময় পুরা তনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে স্বতাব ভ: ইচ্ছা যাঁয়। 
মানব-মনের স্বভাব এই কেবল বর্তমান লইয়া সন্তুষ্ট হয় না। গাছ হইতে পাকা আম 
পড়িল। মন জিজ্ঞাস। করে, আম পড়িল কেন? কেহ বলে, পাকা আম পড়িয়াই থাকে । 
কেহ বকে বৌটা। রসহীন হয়, ভারী পাক! আমকে ঝুলাইয়া রাখতে পারে না । কেহ বলে, 
তা নয়, বোটার মধ্যে এমন এক ক্র জন্মে, যাহার টান থাকে না) এইহেতু আম পাকিলে 
খসিয়। পড়ে । কেহ বলে ঠা নয়, আমকে পুথবী টানে বলিয়া আম পড়ে । অপরে বলে, 
শুধু পৃথিবী নয়, আমও পৃথিবীর দিকে আহে চায়। অন্য কেহ বলে, এসব কথা কিছুই নয়, 
নৃতন গাছ হইবে বলয়! পাকা "সান পড়ে । এরুপ, জ্ঞান মেপা আগ্রহাদি গুণের ভার 5ম্য হেতু 
লোকে নানাবিধ উত্তর দেয় । কিস্তু, ভুলিয়া বায়, সবারই ভাগ্যে অশ্ধের তস্তীদর্শন মাত্র । 

% মনে হইতেছে, এক পঞ্িত বলিয়াছেন, কি্য়াপদের বিভন্তু আর কিছু নয়, 
সর্বনাম, আম তুমি তিনি, কতণাপদের শেষভাগ মাত্র । এই অনুমান 


কিয়ার বিভক্তির যুল। 
হম ৭7৯ ইপ। মিথা। বলিতে পারা যায় না।* স* ভূ ও কুধাতু লইয়া দেখা 





ঘাঁউক। 
* ফেনুগু ভাষায় উক্ত অনুমানের হন্দর সুষ্টাস্ত পাওয়া যায়। বখা- 
আমি কার নেম চেস্ত।নু 
ব্ভামর! ঙ্করি মেমু চেস্ত/মু 
ভুমি ঙ্ধ্র » নিউ চেন্তাউ 
তোসর! কর মর চ্স্তানু 
তিনি করেম বড় চেস্তাড় 
সে রে , আধ চেমুচুন্নদি 
তাহার! করে. বু চেকার 


তা স্থতয়াং নেছু মেমু প্রসূতি সর্বনাধ পদ প্রহ!গ ন্‌ করিলেও কিখপদ দ্বার! কত?। অনুমিত হয় । 
রাঁড়ে একটা গামা প্রযনোগ আছে, মা, কচ্চ,ং শ্মচ ইত্যাহি। এখানে কর্তাতুই ন হই তু হও 
 সঙগত। ও 


পু বাপ সাধন। ০ স্ 


4: অহম্‌ তবামি _করোছি 

সংপ্রাক্ত-.. অহন্বি, সি হোমি, করছি 

টি রা হ্‌ কর 
ছি মু হ্এ করে (কর্‌+ই) 

আসামী . মই ওঁ করো! 

বাঙ্গালা আমি হত করি (কর্‌+ই) 


সংস্কতে 'অহ্ম্‌ ভবামি। না হইয়। 'অহমি ভবানি' হইলে কর্তা ও কিয়াপদের বিভন্তির কা 
ইত। এই এ্রকোর চেষ্টায় সপ্প্রাকতে অহন্মি কিংবা ক্সি। অরাঠীতে প্রাচীন সুপ করী, 
: বর্তমান করিতে। পুংলিতো | স্থানে হানে ভ্্রীলিঙ্গে করিতী হয়| হিৎ মসৈ, বস্ত/তঃ মি শঙষের 
স্বর বিপ্রকর্ষে মই বা মুই। যে যে ভাষাম মুই আছে, সে সে ভাষায় অনেকে সুই শ্বানে মু 
বলে। ওড়িয়াতে এইরূপ । প্রাচীন বাঞ্জালায় হও বা হঙ, এবং করৌ ছিল। আসামীতে 
সেইনূপ অদাপ্পি আছে। এইরুপ হয়ত ভিন্দীর ই, কু |. ওড়িয়া মুই উচ্চারণে মু হইয়া, 
পড়ে। বাঙ্গালাতে মুই ও আমি দুই-ই ইকারাস্ত। বর্তমান ওড়িয়াতে মু, এই একবচনের 
পদ শিষ্টসমাজ হইতে উঠিয়া গিয়া বহুবচনের পদ আমে বা আস্তে চলিত হইতেছে । আমে 
হউ" কর্বী। অতএব কর্তাঁয় পরিবর্তন হইলেও ঝ্িয়াপদে মু দেখাইয়। দিতেছে । ্‌ 
নে ভাষা সংস্কৃত নামে খ্যাত, সে ভাষা বে বহুকাল বাপিয়। বহুলৌকের কথিত ভাষা ছিল 
তাহা সংস্কত-ব্যাকরণের ধাতুর নানাবিধ গণ ও পদ লক্ষ্য করিলে বুঝতে পারা যায়। সে 
বাকরণের এক শত আশী বিভক্তি কদাপি অল্প সময়ে কিংবা অল্প লোকের দ্বারা আসিতে পারে 
নাহ। বহুকাল এবং বহু্রদেশ ব্যাপী ভাষা বলিয়। কিয়াপদের এত বিভিন্নতা ঘটিয়াছিল, এত 
আদেশ, আগম, লোপ, বাতিকুম আসিয়াছিল। প্রাচীন আর্ধগণের ভাষার নাম 'ভাষ!” 
মাত্র ছিল, অর্থাৎ সে কালে সংস্কৃত বিশেষণ যোগ করিবার প্রয়োজন ছিল না। কথিত ভাষার 
নাম যে ভাষা, তাহা অদ্যাপি হিন্দী বাঙ্গাল! ওড়িয়াতে ভাষ৷ শবের প্রয়োগে বুঝিতে পার! | 
যায়। 'ভাষা-টাকা' অর্থে সাধারণের জান! ভাষা । হয়ত সে কালের চলিত ভাষার ব্যাকরণ". 
হইবার পর সে ভাষার বিশেষণ সংস্কত অর্থাৎ শোধিত হইয়াছিল। সে যাহা হউক, একটা 
ভাষা না থাকিলে ঠাহার সংস্কার হইতে পারিত না, এবং সংস্কৃত ভাষা আরম্তাবধি কেবল 
লিখিত ভাষা থাকিলে উহার সংঙ্কার আবস্ঠক হইত না, কিংবা সংস্কত ভাষা এত জটিল হইতে 
পারিত না । সংস্কৃত ভাষার তুলনায় বাঙ্ালাভাষ! কত সোজ। ! ধাতুর গণভেদ প্রায় মাই, 
বিয়াপদের এক বচন বহুবচন ভেদ নাই। এ বিষয়ে বাঙ্গাল! আসামী (ও ওড়িয়া ভাষা )' 
হিন্দী ও মরাঠীকে হারাইয়াছে। হিন্দী ও মরাঠীতে কিয়াপদের লিঙ্াচ্েেদও করিতে হয়। 
কিস্তু যদি বাঙ্গাল! ভাষা কিছুকাল জীবিত থাকে, তাহ! হইলে ইহাও কৃমশঃ জটিল হইয়া 
পড়িবে | মুক্রায্ত্ের বাছল্যে ও শিক্ষা বিজ্তারে এই কাল দীর্ঘ হইবে বটে, কিন্ত, কথিত: 


১৩২ বাঙ্গালা ব্যাক্রণ। 


ভাষাই যখন লিখিত ভাষার রস বিধান করে, তখন পরিবর্তনের দ্বার মুন্ত হইয়া আছে। 
বাঙ্গালা কথিত ভাঁষার কিয়াপদ কত ভুত পরিবঠিত হইতেছে ! বাল্যকাবে আমরা যে পদ 
শুনিয়াছি, পাঠশালায় শিখিয়াগ্ছি, সে পদ আজ অপ্রচলিত হইতেছে । নীচে ইহার গ্রামাণ 
পাওয়া যাইবে । | 
৪ আম করি, তুমি কর, তুই কর, তিনি করেন, সেকরে। অন্ত চারি ভাষার সহিত 
তুলনা করিলে জানা যায়, আমি তুমি তিনি বাস্তবিক বহুবচন পদ, 
এবং মুই তুই সে একবচন পদ (কারক দেখ )। তুমি মান্তে, তুই 
অমান্তে। কিয়াপদে কর অকারাত্ত, কর হলস্ত। স্বর-যোগ ও স্বর-লোপ আদর ও অনাদরের- 
লক্ষণ তুমি কর, প্রাচীন বা” করহ, স* কুরুথ থে স্বানে হ, ৩৭ সুঃ)। তিনি করেন,_তিনি ও 
করেন, ছুই পদ অন্থুনাসিত। স্বর অন্থুনাসিক কর সন্ত্রমের লক্ষণ ছিল। করে- প্রাচীন রূপ 
করএ, করই-স* করো; বা" করই বাস্তবিক করোই 7 পরে ই থাকাতে পূর্বস্থত অকার 
ও উচ্চারিত হয়। বিদ্যাপতিতে, কহ, পুরই ইত্যাদি । তিনি করেন--গৌরবে বহুবচন । শূন্য- 
, পুরাণে বৌলেস্ত, কহেস্ক, দিলেস্ত, হইলেস্ত, ইত্যাঁদ। পূর্বকীলে পুর্ববঞ্গোও এই বুপ পদ ছিল। 
(সন ১৩১৬ সালের সাহিতা-পরিষতৎপত্রিকাঁয় শুন্পুরাণ আলোচনা দেখ)। প্রাচীন 
আসামীতেও এইরূপ পাস্তি, উৈলস্ত (হইলস্ত , বোলস্ত, ন্মরস্ত ইত্যাদি পদ পাওয়া যায়। 
ওড়িয়াতে মান্যে এইরুপ করস্তি, বৌলস্তি-করেন বলেন । হিন্দীতে (সে) করেগা, ( আহারা ) 
করেঙ্ো । অর্থাৎ মান্তে বছুবচন এবং সান্রনাসিক 1* ইহার সহিত সংস্কৃত কুরবস্তি, 
ভানস্ত ইত্যাদি তুলনা করা যাইতে পারে। আশ্চর্য, বর্তমান আসামীভাষায় প্রথম পুরুষে 
একবচন বহুবচন মান্যে অমান্যে কিয়াপদে প্রভেদ নাই । 
1” সংস্কত-প্রীরত ভাষার কিয়ার বিভক্ি স্মরণ করিলে বর্তমান দেশভাষাঁর বিভন্তির কারণ 
সহজ হইবে | সংস্ক-প্রারুতে বর্তমান কীলেব বিভক্তি এই-- 


বর্তমান কাল। 


ধাডুবিভক্তির শেষ বর । 


একবচন বহুবচন 
(অহন্মি, অঠিহ, অল্সি, ম্সি) মি, উ (অচ্ছে, অচ্হো, মে) মী, মু,. মা 
(তুমং, তু, তুহ) সি, হি (তুই, তুচ্ছ) হ, হু, ইখ। 
(সো) ই, এ (ভে) স্তি, স্তে, ইরে 
দেঞ্স যায়, সংস্কত-প্রাকৃতে যাহা বর্তমানের বিভক্তি ছিল, প্রচলিত ভাষায় তাহা ভৃত 
সবিষ্যৎ বর্তমান তিন কালেই প্রযোজ্য হইয়াছে । সংস্কত-প্রারত বিভন্তির শেষ স্বর লক্ষ্য 
করিলে কথাটা সপ হইবে। অর্থাৎ 





* বিছ্যাপতির এক স্থানে) “বধ হন, গরকত্তি সন্ভতি, ভুধন তরি বরিখাস্তযা'--বর্ধশ-কারী বঞা-নেঘ তৃষ' 
ভরিয়া সতত গঞজিতেছে। এখানে ঘন (যেঘ ) বহবচল মনে কাঁরতে হইবে। 


ক্র়াপদ সাধন। ৃ ২৩৬ 
মু, আমি উ ৰা উই ক 
তু, তুমি ই, উ, অ 
সেখতিনি এ, এন, ইন 
কোন ভাষার বিভক্তির সহিত অধিক, কোনটার সহিত অল্প মিল আছে। শেষ হ্বরই 
বিভক্তির প্রধান অঙ্জা। 

1/» ভবিষ্ঠুং কালে, আমি করিব। ওড়য়াতে আমে করিঝ। | শুন্তপুরাণে, 'ফেলিআ 
মারিবু হাথ ধুনাচুর। মারিবু পদের কর্তা! 'আমি' হইতে পারে না, 
মু মনে করিতে হইবে। পুর্ব বজোর কোন কোন স্থানে অদাপি 
করিমু (করিব 1, যাইমু (যাইব )) সংক্ষেপে ও স্বরবিপরযয়ে করমু_করুম 3 যাইমু--যাইম | 
আসামীতে এইরুপ করিম, যাম। মূল দেখিলে মু বিভক্ত শুদ্ধ । বোধ হয় গ্রাটীন মু বা 
ষ স্বানে আমি আসবার সময় করিব, ব। করিবু স্থানে উ লোপে করিব আসিয়াছে । হিপ্দীতে 
করুজা-_চাটগায়ের কর্াম মরণ করায়। মরাঠিতে কর্‌ । হিন্দীর গা বাদ দিলে কর পাই। 
এই সকল পদের সহিত সংস্কৃতের মিল নাই । মু করিব, আমি করিব--স* অহং করিষামি, না, 
মনা কর্তধাং? প্রথমে করিষামি মনে হর । কিন্তু মধ্যম ও প্রথম পুরুষের পদ দেখিলে বোধ 
হয় সংস্কৃত তবা স্থানে বা* ইব। প্রাচীন কালে ইব প্রায় ছিল না, ততশ্বানে যব পাই । 
শব্দ শানে য় ই সঙ্গাতি। বিদ্াপঠিতে ইব গ্বানে য়ব, অব। অত্থানে য় এবং য় স্বানে অ 
প্রাচীন বাঙ্জালার প্রচুর পাওয়। যায়| তৰা-অবা-অন্বব-অব কিংবা য়ব। য় স্বানে ই উচ্চারণ 
হইতে বিভত্তি ইব হইয়া থাকিবে | বিদ্যাপতি, “সহি হে কি কহব নাহিক ওর, হাম শিখায়ব 

বচন বিশেষ অ স্থানে ও সহজে আসে । “হাম নাছ যাওব সো পিয়াঠাম' 1(1/” দেখ) 
ভবিষ্যৎ অস্থুঙ্ঞায শৃন্তপুরাণের সর্বত্র ইব। (তুমি) করিব, (সে) করিব; করিবা নহে, 
করিবেও নহে। চৈতচরিতামূতে, কি তোমার করিৰ উদ্ধার” আসামীতে অদ্যাপি এইবুপ | 
ওড়িয়াতে, (তুমি) করিব, (সে) করিব। হিন্দীতেও (তু'ম সে) করেগ!। বর্তমান 
বাঙালাতেও (তুমি) করিবে, (সে) কথিবে, উভয় স্থলে ইবে। নদীয়া যশোর বরিশাল 
প্রভৃতি স্থানে, তুমি যাবা করিবা। আসামীতে৪ এইরূপ। রাছ়ের ভাষার এক লক্ষণ এই যে, 
উপাস্ত বর্ণে ই থাকিলে প্রান্ত বর্ণের আ এ-কারে পরিবর্ঠিত হয় একারের প্রতি অঙ্গুরাগে 
বা স্বানে বে হইয়া, তুমি করিবে। অতএব প্রথমে ব পরে বা, এখন বে। ওড়িয়াতে 

প্রথম অবস্থা? আসামে ও পুর্ববঞ্জোর কথিত ভাষায় দ্বিতীয় অবস্থা বলা যাইতে পারে। 

1” প্রাচীন বাঙ্গালায় করিবাক, হইবাক ছিল। আমরা বাল্যকালে জানিতাম, 
| ঘাড় বিভক্ির ক করিবেক হইবেক। বঙ্গের কোন কৌন স্থানে এখনও এইরূপ ক 
প্রয়োগ আছে। এই ক স্বার্থে বসিত, প্রায়ই নিশ্চয়ার্থ প্রকাশ 
করিত। হিন্দীতে হোয়েগ হোৰেগা, করেগা,-_অর্থাৎ এগা-__বেগা, বা* বেক তুল্য। 
অতীত কালেও ব্বিযাপদের শেষে ক বসিত। শূন্যপুরাণে আইলাক, দিলাক। কালন্ুমে 


ভবিষাৎ কাল। 


১৩৪. | বাজাল। বাাকরণ। 


আইলেক, দিলেক। এখনও অনেক স্বানে এইরূপ ইলেক আছে। ভারতচন্তরে, 'বুড়ী কন 
হায় বিধি“করিলেক কানা প্রাচীন আসামীতে করিবেক, ভৈলেক (হইলেক ), রাখস্তোক 
(রাখুন), ই্যাদি পাওয়া বায়। মৈথিলী ভাষায় লাগলেক, পড়লেক আছে। উত্তর রাড়ে 
দিলেক এবং দক্ষিণ রাঢ়েও অদ্যাপি স্ত্রীলোকের মুখে খেলেক শুনিতে পাওয়া যাঁয়। সভ্য 
শিষ্ট ভাষাতেও ক আছে। সে নাই--সে নাইক; সে করিবে না_সে করিবে নাক) 
অন্গজ্ঞায় ক নইলে টলে না,--তা হউক, সে করুক। শুন্াপুরাণে, “ঝ্ঞ্ি মধু খেঅনাক 
 বোলেন নাগান্সন। বিদ্যাপতি, “মান রহুক পুন বা্টক পরাণ” কোন কোন পদে ক নাই, 
ধিক্‌ রই, উছন হোহারি স্নেহ ।' ( এইক্ষণে চোমার স্থাম্সেছে ধিক্‌ রঙ্ুক্‌)। কৃত্তিবাসে যাউক 
স্বানে যাকু। বিদ্যাপতি ও জ্ঞানদাস প্রন্থৃতি প্রাচীন বৈষ্ণব কবি করে প্রভৃতি স্বানে কৰু 
ধু লিখিয়াছেন। এইরূপ, 'আসামে মাধবদাপ 'করু বাকর পদসেবং', “তাওব করু সমবেণুং, 
ইত্যাদি লিখিয়াছিলেন। বোধ হয়, বর্তমান কালে গে বিভক্তি হইতে গভেদ করিতে অন্স্ঞায় 
কন্ুক ধরুক আসিয়াছে । সে করুক, আসামা  বাঞঙ্গালাতে ক নইলে চলে না। কিন্ত 
ওড়িয়া্ে ক বসে না, সে কছু। অতএব ঝিঃলাপদের শেষের ক স্বার্থে শিষ্টগ্রয়োগে এবং স্বল 
বিশেষে নিশ্চযার্গে আসিয়াছিল। আসামীঠে উন্ধম ও মাম পুরুষের বহৃবচনে কিয়াপদে 
বিকয্পে ইক বসে অক হইতে ইক বোপ হয় মানার্গে স্বর দীর্ঘ ও অন্ুনাসিক হইয়| অঁ ব! 
ই আসিয়াছে। প্রাচীন আসামীতে মানো অন্গজ্ঞায় কভিয়োক, করন্তোক, করিয়োক ইতি 
পাওয়া যায়। আশ্চর্য এই, প্রথম পুরুষের বহুবচনে কিয়াপদে মানা প্রকাশের চিহ্ন মাত্র নাই । ' 
19৭ অতীত কালে আমি করিলাম, ভুমি করিলে, তুই করিলি, তিনি করিলেন, সে 
চারের করিল। গড়িয়াতে আমে করিব । শৃনাপুরাণে দেখিলু । আসা- 
মীতে করিলৌ।। বিদ্যাপতিতে, অপরূপ পেখনুঁ রামা। মু 
করিলু' এই প্রকার পদ কবিকগুরণের কোন কোন সংস্করণে পাওয়! যায়। এই ইল হইতে 
ই প্রাচীন পদো এবং রাড়ের ভাষায় প্রচুর আছে ।* রাড়ের স্তীলোকে অদ্য করল কর, 
ক বখ। বিধ্বাপতিতে_:....777 ইনি তে 





জনম জবধি হম রূপ নিষারনু নয়ন না তিরপিত ভেল। 
সোই মধুর বোল শ্রধণহি শুনন্ শ্রতিপথে পরশ ন! গেল ॥ 
কত মধুষাবিনী গলে গোয়!ইগ না বুঝনু কৈছুন কেলি। 
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়! জুড়ন না গেলি॥ 
কৃততিধামে গেসু। ডুবি, দেখিনু। শুনিষ্থ। ছুই এক স্থানে ইলাম ও আছে। কবিকক্বণের ত কথাই নাই। 
চষীদাসে-. 
বন্ধুর লাগিয়া খেজ বিছাইনু 
গীধিনু কুলের মাল! । 
ভানুল মাজবু ধ্বীপ উত্জারিদু 
রন বন্দির হইল আল! ॥ 





চলনু। গেছ, খন, দিমু, মন্ধু (মল, ইত রা বলিয়া থাকে । যোধ হয়, কৰি: 
নারীজাতির নায় স্বিতিশীল। মধুস্থদন হইতে নবা পদকর্ত। প্রাচীন রুপ রক্ষা করিতেছেন। ৃ 
রাড়ে বা প্রাচীন কালের ছু গড়িয়া ও তেলুগুতে আছে। ওড়িশীর.বছ লোকে গন্ধ বলে) 
শিক্ষিত লোকে গণ, যেন ছু অপেক্ষা লু শিষ্টগ্রয়োগ | বিহারীতে ই, মরাহীতে লো 
রাড়ে এখন গেসু, গেলুম, গেলেম | কলিকাঠায় গেলুম। এখান হইতে পূর্বদিকে নুম ফুমশঃ 
লেম লাম শাম হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয়, সু বগুড়া রঞ্জাপুর গোর়ালপাড়া কুচবিহারেও রঃ 
আছে। ভাষাৰ শবের ৫ বিত্ত পল, তগণ্তির বছুদৃষটাস্ত আছে । এবংবিধ গতি সাধারণ নছে। 
সাধারণ এই যে, বিভক্তি অল্পে অল্লে পরিবন্ঠিত হইয়া বঙুদুরে ভিন্ন আকার ধরে। গেন্ধ গেলু--. 
এক কথা। গে --গেলুম__গেলম গেলাম-_গেলাম। এই সকল পদে একই অক্ষরে বল 
প্রযুক্ত হয় না। গ্রন্থ গেল পদে গে উপরে বল। গেলুম পদে সে বল গেও লু তে প্রায় 
লমান তইগাছে। কৃমশঃ গে হইতে লুঠে অধিক হইয়া ল-তে আকার দিয়! গেলাম করিয়া 
ছাড়য়াছে। 

সে গেন--সংস্থহে সঃ গ5ত। সখ গ হত, বা" গেল, আগা" গল, ও* গলা, ম* গেলা অর্গাৎ 

ত স্বানেল। বিসর্গ ছিল জানাইতে ল অকারান্ত কিংবা আকারাস্ত হইয়াছে । ত লুপ্ত হইয়া হি* 
গরা। এইরূপ, সং কৃহঃ বা কিল, আদা" করিলে, ৪” কলা, ম" বেলা, ছি" কিয়া । সমকতঃ 
_ক্ষরিতকরিদ রিড _করিল। সংস্কহে তেন কত হিলদীতে তেন পদের অনুরূপ উস্ৃনে 
(বা উন্নে । কিয়া” মযাঠিতঠে চার্নে করিলা। হিন্দী 9 মাঠীতে কর্মবাচোর প্রয়োগ, বাঙ্গালা 
আসামী ও গড়িগ্লাতে কতৃবাচোর, ! হা হউক,মূল এক দেখা বাইতেছে। পূর্বকালে বাঙ্গালাতে 
করিলা_-এইবূপ আকারাস্ত পদ ছিল । গড়িয়াতে ( তিনি ) কলে (করিলো) কিন্তু, (সে) কলা 
(করিলা)। অর্থাঙ মানো ( বহুবচনে )' লে, অমানো ( একবচনে ) লা। আলামীতে তুমি তোমরা 
করিলা,সে করিলে। কিন্তু, প্রাচীন কিংবা নবীন বাঁঞ্গালায় লা প্রয়োগে এরূপ বিশেষ দেখা যায় 
না। ভারতচঞ্জে, মানো প্রায়ই লা, অমানো ও অচেহন পদার্থে ল। মেঘনাঘ-বধ কাব্যেও এই 

রীতি প্রায় দেখ: যায় অর্থাৎ লেন স্বানে লা। অনিয়মও আছে, বথা, তারাদল শোতিল গগনে ! 
কনুম-ুস্তল! মহী চাসিল কৌতুকে ! ছুটিল! সৌরভ, মন্দ সমীর স্বনিলা এখন লিধিত ভাষায় রা 
করিল, মারিল; কিন্তু, রাঁড়ে কোলে, মালে অর্থাৎ সে করিলে, মারিলে। রাড়ে যাবতীয় সকর্মক 
ধাতুর উত্তর লে, অকর্মক ধাতুর উত্তর লহয়।* যথা, তা হোলো কিন্তু, সে তাত খেলে। 
আসামীতে অবিকল এই নিয়ম,_( সে ) করিলে খালে; (সে) মরিল, গল। তিনি করিলেন 

তারতচন্ত্রে-- গেক়্েছিস্থ মাণিক জ [চলে ন! বান্ধিসু ? 

নিকটে পাইয়! নিথি হেলে হারাই | রি 
* রাড়ের বেখানকার ভাব! লক্ষা করিরা আলোটন! করিতেছি, দেখানকার ২২৫ বংসরের ৮৮০ রে 
জার খালের রনকরলতার ভাবার ষ্টা্ এই. াহিঃপরিষৎ পিক, ১৯ সালের ৪ সখা). হি 








১৩৬ বাঙ্গাল! ব্যাকরণ। 


-_শেষের ন মান্যে বুবচনের বিভক্তি! শুন্যপুরাণে ন স্থানে স্ত পাই। এ বিষয় পূর্বে দেখা 
গিয়াছে । কোন কোন স্বানে লাঞ্চ পাই । যথা, ধেআনেত জানিলাঞ পরভু উন্নক বারতা ।” 
জানিলেন। কিস্ত। চৈহন্যচরিতামৃতে লাম লেম স্বানে লাঞ। যথা, গেলাঞ্ (গেলাম ), 
হইলাঞ (হইলেন )। অর্থাৎ শেষ স্বর সাহুনাসিক করা উদ্দেই | . 

০ (আমি) করিতাম_পুর্বকালে করিত, ছিল। বথা, চ্ডীদাসে, “আগে যদি জানি, 
সতর্কে থাকত) এমত না করিত) মনে।” বিদ্যাপতি, হাম যদি 
জানিত, কামুক রীত'__আমি যদি কামুর রীত জানিতুম্‌। ত নুপ্তও 
হইত। যথা, বিদাাপতি, 'পাখী জাতি বদ হঙ পিক্লাপাশ উড়ি যাও, সব ছুঃখ কহ তছু 
পাশ'যদি পক্ষী জাতি হোতুম, প্রিরপার্থে উড়িয়া যেতুম্‌, এবং তস্ত পার্খে সব ছুঃখ কইতুম্‌। 

বাঙ্গালা লিতুম্‌ তুল্য বিভন্তি আর চারি ভাষায় নাই। সেচারি ভাষার অদ্যাপি ছুইটি 
কিয়াযোগে লিতুমের অর্গ প্রকীশ করিতে হয়। বাশ্যদি সুবিধা হইভ-_হিন্দীতে স্তুভীতা 
হোহা থাও বা" দদি পড়িত-হিনিতে পড়তা হোহা। থা হোতা স্বতন্ত্র কিয়াপদ। এইরূপ, 
যদি সে আসিত-_মরাঠীতে আলা (আয়াত) অসতা। অসতা পদ (স* অস্‌__হুওয়া ঝা থাকা ) 

বা* থাকিত পদের তুল্য । আলা অসহা-আগত থাকিত। একেবারে বা" আনিহ কিয়াপদ 
নছে। ওড়িয়াতে এইরূপ থা ধাতু ( বা" থাক ) আবস্তক হয়! বাণ্মপ্দ সে আনিত--ও 
আমি থাস্তা। আদানীতে আহিলহেঠেন অর্থাৎ আরাত হইতেন। ভূত ক্িয়াপদের পরে, 
হউতেন। হইতেনও ঠিক নেও কারণ বাণ হইতেন আগ ভলছেতেন। অতএব দেখ! 
যাইতেছে, বাঙ্গাল! লিতুম অন্ত ক্রিয়ার প্রয়োজন আগ করিয়াছে, অন্ধ চারি ভাষ। অদাপে 
সম্পূর্ণরূপে পারে নাই । 
কিন্তু, পাঁচ ভাষাতেই ত কিংবা তা যোগে সংশয়ার্থ প্রকাশিত হয়। এই ততা এর 
উৎপত্তি সংস্কতে থাকিবে । সংস্কৃতে চেৎ এবং লুঙ্‌ বিভক্তি যোগে এইরূপ সংশয়ার্থ প্রকাশিত 
হয়। স* স চে আগনমমবাৎ_-সে যদি আপসিত (ভবিষাৎ কালে)। লুঙ বিভক্তি প্রথম পুরুষের 
একবচনে সাও, স্তত ; বছুবচনে শ্তন্স্তস্ত। সৎ লুপ্ত হইতে পারে। বিদ্যাপতির পপাখী জাতি 
1 সখি জাতি কুল দলে, ভরষ ভাকিা দিলে 
ছেনই ডাকাতিয়। বশী। 
বাশ ঝাড়ে তার জম্ম, হিস্্জালে পরিপূর্ণ 
কৃহণধরে খায় সুধারাশি ॥ 
সেই অহঙ্কার ধরে, মোর নাহ গান করে 
বাউলী করিল! গুরুদাঝে। 
কি করিতে কিনা করি, ধৈরজ ধ্চিতে নারি 
. ছুর কৈল বত লোলাছে & 

এখানে ভাঙ্গিত্বা ধিলে, বাউলী (বাতুলী ) করিলা ভরষ্টধা। করিলা, ছিলা, মারিল। ইত্যাছি পূর্বরপ। পরে 

অঙাপি সকমকে করিলে ছিলে মারিলে বা কোলে ছিলে মালে ইত্যাদি। সে--এ মারে --এ। 


**. লিতুম্‌ বিভক্তি। 





কির়াপদ সাধন। 


যদি হও'_হও, সংস্কতে অভবিষাম্। অ লুপ্ত হইতে পারে, তখন ভবিষাম্‌ হইতে হঙ আসা . 
আশ্চর্য হয় না। কিন্তু, বাঙগালাতে প্রাচীন কূপের দৃষ্টান্ত আরও না পাইলে অনুমান দৃঢ় হয় 
না। হয়ত আসামী ভাষার প্রাচীন পুরী হইতে সাহাষা মিলিবে। পঠ ্‌ 
যেমন প্রাচীন লু, পরে লুম লেম লাম হইয়াছে তেমনই প্রাচীন তু, পরে তুম তেম তাম 

_ আকার ধরিয়াছে। যখন ভাষায় সু প্রয়োগ ছিল, তখন নু বা লু তু, (ভবিষ্যতে )ধু' বা 
ফুঠিক ছিল। রাড়ে মু স্বানে 'আনি' আসিয়াছে, কিন্ত, কিয়াপদে লুঁবা হত রহিয়া, 
গিরাছে। পূর্ববঙ্গে মু আছে, অথচ কিগ্লাপদে লাম, তান চলিয়াছে। রাঢ়ে করিবু বা" 
করিম স্বানে করিব হঈয়াছে। পূর্ববর্জো, আসাম ও গড়িশীতে প্রাচীন কূপ আছে। লু 
যেমন লুম্‌ লেম্‌ লাম এবং তু ফ্মন তুম্‌ ভেম্‌ তাম হইয়াছে, তেমন প্রাচীন বু'স্থানে বন! 
হইয়া! বুম বেম্‌ বাদ্‌ হবার ছিল। বাস্িক নৈমনপিংহে করবাম, যাইবাম আছে। লাম 
তান বাম বহবচনের প্রয়োগ বোধ হয়। মু মুই স্থানে যেমন বছবচনে আমে, আমা) আম 
হইয়াছে (আমাকে, আন-রা তুলনা কর, কারক দেখ ), লুম তুম বুম স্থানে তেমনই সাধু 
ভাষায় লান হান ব প্রচ্লত হইরাছে। আশ্চর্য এই, বর্তমান সাধু ভাষা করিব হইব ত্্প 
লনা নু বু: বাম পর্িভাগ করিয়াছে । কিয়াপদের শেষে আন উচ্চারণ করিতে মুখ যত বিস্তার 
করিও হয় জুত্লাৎ শক্কিবায় হয় উম এম উচ্চারণ করিতে তত আবশ্যক হয় না। এই কারণে 
বোধ ভয় উন এম অপ্রচলিত হছে কাল-বিলম্ব হবে । 

1০ কোন প্রাচীন পুস্তকের সর্বত্র এক প্রকার বিভক্তি পাওয়া যায না। কোথা? 
পিপিকরের সংশোধনে বিভক্তি পরবন্ঠিত হইয়াছে, কোথাও 
গ্রপ্বকারের সনদের প্রচলিত কথিত ভাষার বিভন্তি' এবং লিখিত. 
ভাষার বিভক্ত মিশর গায়াছে। ভথাপ প্রাচীন পুণ্ুকের পাঠ ডুলনা করিলে জানা যায়, 
সেকালে বিভন্তির একটা কাবা নিয়ম ছিল না। ভাষার শৈশবে এইরূপ ঘটিয়। থাকে। 
শুন্ত পুরাণে দেখি, প্রথম পুত্ুষে বৈসে বৈসএ) কহে_-( কহে, কহেন ), কহেম্ত--(কছেন)) 
তুলিলেন, রচিল-_(রিলেন ), করিলেস্ত_-( করিলেন 1, রহিলা ঞ.-(রছিলেন)) হইলাক-- 
(হল ), হইলেক__( হলেন , আইলেক-_( আইল ), বোলিবাক-_-( বোলিবে )। মধ্যম- 
পুষে সুস্থ (শুন ) দেছ-( দেন ), রাখহ--(রাখুন ), করু-( করুন); বুলিব, 'বলিবা-_ 
(বৌলিবে) করিব--(করিবে, বে স্বানে ব সর্বত্র); উত্তম পুরুষে, করিব, করিবু--( করিব )) 
কহিপ-(কহিলান); আইলাএ-( আইলাম), ইতাি। শৃত্য-পুরাণের নানা সংস্করণ 
হইয়াছিল, লিপিকরেরা নিরক্ষ7 ছিলেন) সু হরাং সে গ্রন্থে নানাবিধ পদ থাকা আশ্চর্য নয়। 
কিন্তু, চৈতন্ভচিতানৃতের লেখক ক্চষ্তদাস-কবিরাজ পঞ্চিত ছিলেন, তথাপি তাহার গ্রন্থে 
নানাবিধ পদ পাই। “মুই দেখো আকাশ উপরে' দেখ এইরূপ, কহ, পড়েন, মা্ো। 
পিমুং দিমু, পরিমু পদও আছে। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য, কনা আমি দিল, “আমি স্বপন দেখিল', 
'আমিকি কৈল অপরাধ'। “কে করু প্রকাশ'_কে প্রকাশ করিবে। কবিয়াজ-মহাশয় 





প্রাচীন বিছক্তি। 


১৩৮ | বাঙ্গালা বাাকরণ । 


সংস্কত ভাষায় পঞ্চিত ছিলেন; বোধ হয় এই হেতু তিনি তৎকালের বাঞ্জালা ভাষ! লক্ষা 
করিবার অবসর পান নাই । হয় ত তাহার গ্রন্থের লিপিকরপ্রমাদও প্রচুর ঘটিয়াছে। বোধ 
হয় লিপিকর-প্রমাদে ল অনন্ুনাসিক হইয়া পড়িয়াছে। তু* আসা* করে, করিলৌ। সে 
কালে 'বন্দো মাতা স্ুরধনী__বদ্দি ব| বন্দনা করি অর্থে বনদো__অনেকের গ্রন্থে পাওয়া যায়। 
শুন্য পুরাণে (তুমি ) করিব, (সে) করিব; করিব। নহে, করিবে নহে। চৈতন্যচরিতামৃতে 
, ক্কি্চ ভোমার করিব উদ্ধার” আনি করিব, তুমি করিব, সে করিব-_-পাইলে বোধ হয় যেন 
* পূর্বকালে ভাষার গঠঠ স্ব? হয় নাঈ। হিন্দুষ্বানী ও ওড়য়া বাঙালা-ভাঁষায় কথ! কহিবার 
সময় প্রথম প্রথম লে আমি কহিল, মামি করিল। কথন কখন ঝলে, বশ্ভল, করল। 
বিদ্যাপতিতে এইবৃপ পাওয়া যায় । * 

॥?, প্রযোজক অর্থে ধাতুর উন্তর আ৷ হন । কর্‌ ধাতু হইতে করা । আসামী ওড়িয়াতেও 
এইরূপ ॥ হিন্দী ৪ মরাঠীহে ধাতু একবার আস্ত করিরা আবার আস্ত 
করিছে পারা বায়। বাণ বর্‌ হি" কর্‌ মণ কর্‌; বা" করান, হি” 
করান, ম* করবে! অহএব এ বিষয়ে হিন্দা 9 মরাঠী বাঙ্গালা ও ওড়িয়াকে হারায় 
দিয়াছে। এবিষয়ে আসামী ভাষা হিন্ীর তুলা হ্রাছে। বাম করাইল-_আসাৎ করালো।, 
পুতস্চ করোয়ালে ( করোধালো 17 বা" করাইভেছি-আমা কলইস্টো, পুনশ্চ করোয়াইছে। 
(করোবাইষ্টো ) বোধ হয়, এখানে আনামীতে জিন্দীর গরভাব লাগরা,ছ। সংস্কৃত 
ব্যাকরণে ক ধাতু হইতে কারয়ঠি, ন। ধা হত বাপি, অর্থাহ ধাতুর আদা জ্বরের গুণ 
বৃদ্ধির পরে অয়, এবং আকাগীস্ত ধাতুর উত্ভন অন করিবার পদ্প যোগ হর। বাজ্গাগাতে 
অয় স্থানে আ। ছিনদী ও মরাঠী স* প্রাকৃত হতে ক পাহয়া,ছ। সের সংস্কৃতে প বোধ হয়। 

1০” পুরে সচ্চর ঝ্বিয়ার উল্লেখ করা গিয়াছ। এহ বি গয়ানছাগগয়ান্ছ' পেন 


প্রয়ে!'জকে আন্ত । 


অর্থকি? কিয়ানিষ্প'ত মাত্র। দেখা গেসাঁছ, শোন। গা; 


চে, 


বোঝা গিয়াছে, যাওয়া গ্রাছে ইত্যাদিতে দেখা শোন! হত্যা 


কর্ম নিষ্পত্তি হইয়াছে। এইবুপ, দেখা যাবে, শোনা মাঝে, মাওয়। যাবে, ইতাদিতে কিয়ার 


রী 


নহচঃ কির প্রয়োগ । 








* করেকটি দৃষ্টার তুলিতেছি। 'না করবে সম্্রধ ন; করয়ে জাজ) 'বিদ্যাপতি কহ সো চলি গেল+__ 
ঝছে। 'ঠছুন সময়ে আওল বনদেবী। কহে চলয়ে ধনী ভতুক সেবি।'-ীক্ষণ সময়ে বলদেণী আইল এবং 
কহছে ধনী চলয়ে--চল ভামুকে সেবি |. 'কত বত হনুনয় বরু বরন!হা-_বরনাধ কত অনুনয় বরে। হইতেডে, 
হইতেছিল-_এমুপ পঙ সেকালে ছিল না। এইরূপ জর্থে অত বিশুক্তি ছিল। 'অবহি যে করত পয়াণ-.এখনই 
গাছে করিতেছে! 'নাচত রতিপতি ফুলধন্ু হাত'--রতিপতি কুলংনু ছাতে করিয়া ন!চিতেছিল। “হায় 
না বুঝিনধে রস তীত ফি নীঠ--রস ভিজ-কি মিট, আনি বুঝিনা। বুঝিয়ে তৃঙ্ প . চৈতস্থচরিতামৃতে এবং 
সে সময়ের অন্ত গ্রন্থে আছে। য়ে বখার সাজা, যে, মনে করাও যাইতে পারে। কাম না বুকে রম ভীত 
কি বী/--হল তিক্ত কি নিষ্ট তাহা আবি বুঝি মা বে__সর্ধাৎ যেছেতু। কিংবা এ রস তিজ্ঞ কি বিট আমি 
যুঝি ন1। (অবায় বেদেখ)। | | র্‌ 


কুয়াপদ সাধন। ৃ ৰ ১৩৯ 
িবিধ্যৎ সনভাবনীয়তা বুধাইডেছে 1 দেখিব-_নিশ্চ় ) দেখ! যাবে_অনিশ্চর | ডেঞ্ো যাবে, 
মরে যাবে, পেকে যাবে, লেগে যাবে ইতাদিতে সন্ভাবন! বুঝাইতেছে। হইয়া উঠিল, হাই 
গড়ল; বাড়িয়া উঠিল, বাড়িয়! পড়িল ; উঠিয়। পড়ল; হইয়া দীড়াইল; ইত্যাদিতে ওঠ 
পড়া দাড়ান অর্থ গিয়া কেবল কিয়া-নিষ্পতি বুঝাইতেছে। ভবিষ্যৎ কালের পদ থাকিলে 
সম্তাবন! বুঝাইত। 

মার, মারিয়া ফেল্‌) খাও, খাইয়া ফেল্‌) কাঁট্‌, কাটিয়া ফেল্‌; কর্‌, করিয়া তোল্‌) (কাপড়) 
োল্‌ং তুলিয়া ফেল্‌) শোন্‌, শুনাইয়া দেও) ধর্‌, ধরিয়া লও) শেষ কর্‌, শেষ করিয়! লও; 
লইয়া লও; দিয়া দেও; ইত্যাদির ফেল তোল রাখ প্রভৃতি কিষকার ধাত্র্থ নাই। এই সকল 
রিয়। ইয়া প্রতায়াস্ত পদের পরে বসিয়া তাহার ধাত্বর্থ নিশ্চিত করে। 

দেখা বায়, যা গা উঠ পড় দীড়া প্রত্থতি অকর্মক ধাতুর পদ, কিয়াবাচক বিশেষা পদের এবং 
। অকর্মক ধাতুর উত্তর ইয়া প্াহায়ান্ত পদের পরে বসে। মার, ফেল, তুল, রাখ প্রতৃণ্ঠি সকর্মক 
. ধাতুর পদ সকর্মক ধাতুর উত্তণ ই প্রতায়াস্ত পদের পরে বসে ।* অনা চার ভাষাতেও এইরূপ 
| সহচর-কিয়া আছে। 

॥*. শব শোনা যায়, চাদ দেখা ঘায়, প্রভৃতি উদাহরণে ষায় কিয়ার কর্তা, শোন। দেখা। 
শব্দ শোনা যার শক শবণে বিদ্ব নাই । ছুই কারণে বিদ্ব হইবার আশঙকা ছিল। এক 
কারণ বাহা ( যেমন দুরত্ব, বাষুর প্র“তকুলতা, মন্ত্র দ্বারা! হইলে যন্ত্রের দোষ ), অনয কারণ শ্রোতার 

অবমর্থত| (বেমন বিরহ )। এই দ্ধার্থতা দুর করিতে হহলে বলিতে হয়, শব শুনিতে পাওয়া 
যায়, কিংবা! শব্দ শুনিতে পারা যায়। অতএব যায় ঝিিয়ার মুখা কর্ত| শোনা হইলেও শব্দও 
কর্তা । এইরুপ, চাদ দেখ| যায় উদ্বাহরণ হইতে বন্তার উদ্দেশ স্পষ্ট বুধিত্তে পার যায় না। 
যায় ক্িয়াপদের ঘটে অর্থ স* য়। ধাতু হইতে আসিয়াছে । 

৮/০ শব শুনিয়! থাকি, টাদ দেখিয়া থাকি, প্রভৃতি উদাহরণে কর্মের নিহ্যতা প্রকাশিত 
হয়। শুনিয়া থাকিব, শুনিয়া থাকিভাম__ছুই বাক্যই অতীত কাঁলের। কিন্তু, থাকিব দ্বারা 
বিশ্বৃতি, এবং থাকিতাম দ্বারা নিশ্চয় প্রকাশ পায়। ্‌ 

॥%০ পরিশেষে বল! আবশ্তক যে, বাঙ্গালা বিভন্তি ও প্রত্যয়ের মূল সংস্কৃত হইলেও 
তাহাদের আকারের যেমন বৃপাস্তর হইয়াছে প্রয়োগ ও অর্থেরও অন্তর হইয়াছে। বাঙ্গালা বিভন্তি 
প্রত্যয়ের মুলনির্ণয়ে সংস্কত-প্রার্ুতের বিভন্তি প্রত্যয় স্মরণ রাখিতে হইবে । কারণ এ বিষয়ে 
বাঙাল! সংস্কত-প্রাককতের প্রারুত বলা যাইতে পারে। প্রার্কতজন ব্যাকরণের বাতিকুম মানে 









* কাজ সারিয়া তোলা, কাজ সায়িয়া ওঠা--এই ছুই বাকোর প্রথমটির অর্থ ন্পূর্ণ করা, হিতীর়টির অর্থ 
শেষ করিয়া গাত্োখান। কথাটা বোব। দায়, কখাট| বুঝি] ওঠা দা-প্রথনটি শদ্ধ। দিতীযটও পুথি; খন অর্থ 
যেন কেহ কথাটা! বুঝিবার নিমিত্ত বসিযাছিল কিন্তু যুঝিতে পার়িল না, গাযোখ।নগ্ড করিতে পাঙজিল না। এই 
হুল অর্থ হইতে 'বুবিয়! শেষ করা? অর্থেও কেহ কেহ প্রয়োগ করেন। কিন্তু 'বুষিয়। ভোলা” নি কাল দঃ 


ধাড়ু সক ক, হিজল 


১৪০ বাঙাল! ব্যাকরণ। 


না, সানৃস্ট ও উচ্চারগ-সৌকর্ষ মানিয়। চলে। সঃ করোতি' ভন্ততি--সো করোই হঅই-_সে 
করই হঅই-_সে করয় হয়__সে করে হএ | এই ই য় এ ্রার্কতজন যাবতীয় ধাতুতে লাগাইয়া 
বাঙাল! বিভক্তি নির্িষ্ট করিয়া দিয়াছে। স* শৃণোতি করাত গ্রদ্থতি কতকগুলি হইতে গ 
(পরে ন) পাইয়। শুণোই কিণই, শুনোয় কিনয়, শুনে কিনে, অধুনা শোনে কেনে করিয়াছে। 
সঃ গতঃ পতিতঃ তৃতঃ মুতঃ-সে গলা পড়িলা হেলা মলা ব মরিলা ইত্যাদির সাদৃশ্তে স* দত্তঃ 
ফেলা, ক্কত৫ করিলা, কথিতঃ কহিলা, হইয়াছে । দতঃ ক্কৃতঃ কথিতঃ যে সকর্মক ধাতু হইতে 
আসিয়াছে, এবং সংস্কতে যে এই সকল তগ্রত্যায়াস্ত সকর্মক ধাতু পদের কেবল কর্মবাচ্যে 
গ্রয়োগ হয়, তাহা না জানিয়া কিংব! না মানিয়া যাবতীয় ধাতুর উত্তর ইলা বা ইল বিভক্তি 
চলিয়াছে। যাবতীয় স্বলে এইন্প এক নিয়ম আসিতে দেখা যায়। বোধ হয় সাদৃশ্ত দেখিয়া 
ধাবতীয় ভাষাক্স বিভক্তি প্রত্যয়ের যোগ ঘটে। * 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। 
হত প্রজ্যন্ম। 


৭৮। আকারান্ত প্রত্যয় । 
বানান। 


/* দেখা যায়, বাঙ্গালায় আকারাস্ত কৎ ও তগ্গিধত প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ অধিক আছে। 
সংস্কতে যে শব্ধ অকারাস্ত, বাঙ্গালায় অনুরূপ শব্দ প্রায়ই আকারাস্ত। বোধ হয়, বাঙ্গালা 
ভাষার আদিম অবস্থায় অকারাস্ত শবের শেষ অক্ষরে বল প্রযুক্ত হইত। তখন শবের 
শেষের অ-উচ্চারণ শ্রন্ত বা লুপ্ত হইত না। কালে সে অকার দীর্ঘ হইয়। আকারে পরিণত 
হইয়াছে। বাঙ্গালা প্রায় যাবতীয় বিশেষণ শব্দের শেষের অ উচ্চারিত হয়, বিশেষ্যের 


ক ভীতীনাখ-সেন যহাশয় স+ আসীৎ পদ হইতে বা' আহীল্‌,_আছিল, স* অকরোঁৎ পদ হইতে বা" করোল__ 
করিল্‌স-কছিল পদ অনুমান করিয্াছেন। স' আলীৎ হইতে আছীল পদ সহজে আসে সতা, কিন্ত আছিল__এই 
অকারাত্ত পদ আসা সহজ নছে। আকারাস্ত পদ প্রাচীন বা" এবং বর্তমান আসা" ও" হি' জ" ভাবায় পাইতেছি। 
খরলোপ হইতে দীর্ঘ আন্যরযোগ জন্ুমান করিতে হইলে প্রমাণ আবহক। ধ্বনি-সাম্য এবং শখা শিক্ষার ৃগান্তর- 
হজ পাইলেই কার্ব-ফারখ অন্যান দৃড় হনব ন!। প্রমাণ-অভাবে সনে হয়) সংস্কৃতের জটিল কির়া-বিভক্তি মূল 
হয় মাই। হত কিছা-বিতক্ির সহিত স্ত্রত্যয় বিশিক্ব! গিয়াছিল। পরে এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। 

+ বোধ হয়, শৃন্তপূরাণে এই জক্ষণ আছে। 

নংস্কৃত শবে অন্তস্িত অনুত্থার় ও বির্গ লোগের শেষ চিছু যোধ হ্ছ। কিন্তু বিশেষণে শেবের অ রছিল, 
বিশেহো গেল ফেন, হার কারণ অনুমান ছুফর। হয্বত প্রয়োগ-বাছলো অকারাত্ত বিশেষ্য বাজনাত্ত হইয়াছে। 
: গুড়ি ভাষার এই পরিবর্তন জারস্ত হইয়াছে। 





₹ুৎ প্রতায়। ১৪১ 


শ্রায় হসস্ত হয় না। সে অকারে বণ দিতে গিয়া আ আসিয়! ধাকিবে। মনে রাখিতে 
এখন বাঙ্গালার অ আ ছইটি পৃথক স্বর; অকার দীর্ঘ করিলে আ হয় না, কিংব! 
হস্ব করিলে অ হয়না। আ ইয়া! উয়! আলা আড় র1ড়1 প্রত্ৃতি প্রত্যরের 
আকারের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। উচ্চারণ-দোষে আ' হানে য়া, এবং যা খানে 
আ আসিয়া পড়ে। সম্প্রা্কতে স* স্ত্রীলি্জা শবের অস্ত্য ব্যঞ্জন স্বানে আ হইভ। এই 
'আ কোন কোন শবে য়া উচ্চারিত হইত। যা, স* সরিৎ সং্্রা* সরিয়! বা সরিআ। 

সংপ্রাক্কতে শব্ধের উত্তর স্বার্থে ক প্রচুর বসিত। সেই ক স্থানেও বাঞ্গালায় আ আসিয়াছে। 
কেবল সংস্কৃত শব্কের বূপাস্তরে আকার হয়, এমন নহে। ইংরেজী শব্ব “কপি' বাঙ্গালায় 
কাপি, ইংরেজী “কলেত্' বাঙগালায় কালেজ। ওড়িয়! ভাষায় গ্থম অক্ষরের অকার আ| 
হয় না। বরং সংস্কৃত শব্বের প্রথম অক্ষরের আকার অ হয়। বা* ছাতা রাজ! বাস! ওড়িয়াতে 
ছঠা রঙা বসাঁ। আসামীতেও এইতুপ । এ বিষয়ে বাঙ্ীল! ওড়িয়ার মধো প্রভেদ আছে, 
কিন্ত, তদ্ধি ত-প্রতায়ে বাঙ্ালার ন্যায় আসামী ও গড়িয়াতেও আ আসিয়াছে। হিন্দীতে 
টলনেৰালা, চলনেহারা, ছুগুণ, চৌগুণ! ইত্যাদি আকারান্ত শব আছে। অনাদরে মানুষের 
নামের শেষে৪ আ আসে। হরি-_হরিআ» মধু--মধুআ। এই আকার ওড়িয়ায় আছে; 
বর্তমান বাঙ্গালায় (রাচ়ে) ইআ শ্বানে এ, উআ স্থানে ও হইয়! হরে, মধো হইয়াছে। 
ইহাতেও অনুমান হয়, শব্দের শেষে আ আনা বর্তমান দেশ-ভায়ার এক ধার! । তাকে জানান, 
শোনান হয়েছে,_জানান ও শোনান পদের শেষের ন সম্পূর্ণ অকারাস্ত উচ্চারিত হয়। বর্তমান 
ছাপাখানার অক্ষর দ্বার এই অকারাস্ত ন জানাইবার উপায় নাই। এই হেতু কেহ কেহ 
ন পরিবর্তে নো লিখিয়া বাঙ্গাল! ভাষার জোত পরিবর্তন করিতেছেন । কিন্ত; আর. এক 
উপায় আছে। রাঢ়ে অনেকে বলে, তাঁকে জানানা, শোনান! হয়েছে। বস্তুতঃ জানান, 
শোনান।, দেখান! প্রভৃতি শব্দের সহিত জানা-পথ শোনা-কখ! দেখা-দেশ, এবং পথ-জান 
কথা-শোনা দেশ-দেখা ইত্যাদির আকারাস্ত জান! শোনা! দেখা শব্বের সাম্য আছে। পা 
কামান বাকি আছে, পা কামান হয়েছে; রাত্রে খাওয়ান আছে, তাকে খাওয়ান হইবে । 
ইত্যাদি বাঁকে কামান খাওয়ান পদ বিশেষ্য কি বিশেষণ তাহা বানান দ্খিরা বুঝিতে 
পার! যায় না। বঙ্গের কোন কোন স্থানে এইরূপ নাস্ত বিশেষণ শবও হস্ত উচ্চারিত 
হইয়! থাকে । অক্ষরের অভাবে শঙ্ষের উচ্চারণ-বিকার ঘটিতেছে। এই দোষ নিবারণ করিতে 
হইলে নুতন অক্ষর নির্মাণ আবস্তক। আমার সামান্ট বিবেচনার, অন-প্রতাযাস্ত শ অনা- 
প্রত্া়াস্ত মনে করিলে ভাষায় দোষ ঘটিবে না। অনো অপেক্ষা অনা করা বাঙাল! ভাষার 
গতি বোধ হয়। (তদ্ধিত প্রত্যয় আ দেখ ।) 

৭০ শীসাল (ফল), জমকাল (পোষাক ), ইত্যাদির উচ্চারণে কেহ কেহ অকারান্ত ল 
ঈষৎ ওকারাস্ত করিয়া ফেলেন। ভানু (মান্য), কাল (কাপড়) ইত্যাদিতে ও আনির! 
ফেলেন। তথাপি কালা! (গেড়ে) ধুতি, ছিয়ালা মানুষ, ছুধাল! গাই শুনিতে না৷ গাওয়! বায়, এমন 







১5৫ বাঙ্গালা ব্যাকরণ । 


নহে। ঘোরালা গোছাল! ঝাঁজালা তেঙ্গালা ছু'চালা ইত্যাদি আকারাস্ত উচ্চারণ সহজে আসিয়া 
পড়ে । আর9 কথ! আছে। আমরা বুড়া খুড়া! শব্দ বুড়ো খুড়ো (রাড়ে) উচ্চারণ করি। 
কিন্তু বুড়ো খুড়ো শব এ পর্যন্ত বাঙ্গাল! ভাষার শব্ধ বলিয়া গণ্য হয় নাই। তেমনই ছু'চালা 
শৰ উচ্চারণে চু'চালো হইতে পারে, এ কথা বিস্বৃত হইলে চলিবে না। অতএব বিশেষণ শব্দ 
অকারাস্ত উচ্চারণ জানাইবার নিমিন্ত উপায় আবশ্তক | সে উপায় অকারাস্ত অক্ষর উদ্ভাবন 
কিংবা আকারাস্ত প্রতায় নির্দেশ । সংস্কৃত শবের বেলা প্রত্যয়-পরিবর্তন চলে না। তখন 
' আবহীক হইলে বর্ণের নীচে "মাত্রা” দেওয়! যাইবে। বাঞ্গালা-প্রত্যয়-নিপ্পরর শবে আ৷ 
যৌগ করিলে মাত্র/ আবশ্তক হইবে না। অনপ্রত্যয়-নিষ্পন অনেক বিশেষ্য শবও 
অকারান্ত উচ্চারিত হইয়া থাকে । সেখানে ন কিংবা না লেখা বই অন্য উপায় দেখি 
না। 

০ শিক্ষা-অধ্যায়ে দেখ! গিয়াছে, ই-পরশ্থিত আঁকার এ উচ্চারিত হয়। যথা, পিঠা 
পিঠে । উ পরস্থিত আকার ও উচ্চারিত হয়। যথা, খুড়া__খুড়ো ৷ ই-পূর্বস্থিত অকার 
ঈষৎ ও উচ্চারিত হয়। যথা, চালনী-_চালোনী। আ পরে আ, কিংবা আ পরে ইয়া 
থাকিলে সংক্ষিপ্ত উচ্চারণে উভয় স্থানে এ এ হয় । যথা» গাঁজাল--গেঁজেল, মাটিয়া--মেটে। 
আকারাস্ত শের উপাস্তা অ ইউ প্রায়ই গ্রস্ত হয়। যথা, পিটন1-_পিট্না, পীনীতা__ 
পান্তা, শকুনী_শীক্নী। কোন কোন স্বলে উপান্তা আকারও গ্রস্ত হয়। যথা শুকানা 
(ব| শুখানা )-_শুক্‌না (বা শুখ্ন! ), ছুঁচালা-ছু'চ্লা। এ সকল বিষয় শিক্ষাধ্যায়ে দেখা! 
গিয়াছে । ম্মরণার্ঘে পুনর্বার উল্লেখ করা গেল। 


৭৯। দ্বিরুক্ত ধাতু-শব্দ। 

[০ ক্কত-প্ীত্যয় আরম্তে এমন শব্দের উল্লেখ করা যাইতেছে, যাহার ধাতুতে কোন প্রত্যয় 

লাগেনা । প্রত্ারহীন শব সংস্কতেও আছে। যথা, পরি-ষদ্‌, শান্্-বিদ্‌, কর্ম-কুৎ, অগ্ি-চিৎ। 
বাঙ্গালায় কন্‌কন, কলকল, টন্টন, নড়ংনড় ইত্যাদি ঘিবক্ত শব্ষে প্রতায় নাই। সংস্কৃত 
ও বাঙ্গাল! ধাছু দ্বিবুন্ত হইয়া এই সকল শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। স* কণ ধাতুর অর্থ 
আর্তনাদ । -এই ধাতু দ্বিবুন্ত করিয়া আমরা কন্-কন শব্ধ পাইয়াছি। কৃৎ আ! করিয়া কন্কনা 
(শত), 'আনি করিয়া কন্কনানি (ভাবে), এবং তদ্ধিত ইয়া করিয়। কন্কনিয়! বা 
কন্কন্তে (কন্কন ভাঁব-বিশিষ্ট) পাইয়াছি। শীতে হাত-পা কন্কন করে,_অর্থাৎ হাতে 
পায়ে এত শীত বৌধ হয় যে তাহার হস্ত্রণায় আর্তনাদ করিতে হয়। নদীর জল কল্কল 
শবে (স* কল্‌ধাতু শবে, গতিতে ) বহিয়া যায়, ফোড়া ফুলিয়! টন্টন ( স* তন্‌ ধাতু বিস্তারে ) 
করে, ঈাত আলগা হইরা! নড়ংনড় (স* নড. ধাতু ভ্রংশে, পতনে ) করে। নদীর কল্কলানি, 
ফোড়ার টনংটনামি, তের নড়নড়ানি সবাই জানে। এইরূপ বহু ধাতু ছিযত্ত হয়া বাঞ্গালা 
জাধায ভাব-প্রকাশের অপূর্ব-ভাগ্ডার হুইয়। রহিয়াছে। | 


কৃ প্রত্ায়। ১৪৩. 


৭ শুধু বাঞ্জাল! ভাষার রেন, ওড়িয় ছিন্ধী ও অরাঠী ভাবাতেও এইরূপ হিদুন্ত শব্ষবা 
আছে; কিন্ত, ওড়িয়াতে অতা্স, হিন্দীতে তদপেক্ষা অধিক, এবং মরাঠী ও বাঙলার সমধিক । 
কতকগুলি ্বিবুস্তু শব্ষ এই চারি ভাষাতে এক ; কারণ শব্ব-গুলির মূল সংস্কত। অপর কতক- 
গুলি এক এক ভাষার নিজস্ব বোধ হয়। কিস্তু। ইহাও স্মরণ করিতে হইবে যে সংস্কত শব্ব 
চারি ভাষাতে একই ভাবে বিকৃত হয় নাই কিংবা শব্দের অর্থ-সম্প্রসারণ একই দিকে হর নাই। 
মরাঠী ভাষার এক বিশেষ এই, সে ভাষায় বহু দ্বিনুক্ত শব্ধ কিয়ার আকার ধারণ করে, বাঞ্জা- 
লাঁতে অল্পই করে, অধিকাংশের পরে কর্‌ ধাতুর পদ বসাইতে হয়। বাঙ্খালীতে কন্ফনা- * 
ইতেছে, টন্টনাইতেছে উত্তাদি ছুই একটা দ্বিনুন্ত-কিয়।-পদ শোনা যায় বটে, কিন্তু অধি- , 
কাংশের পরে কর্‌ ধাত 'আবহযক হয়। পদোর ভীষ! স্বতন্ত্র, কিয়াপদ না খাঁকিলেও চলে, এবং 
আবশ্তক হইলে যে ধাতু দ্বিযুন্ত হয় সেই ধাতুর কিম়্াপদ বসাইতে পারা যায়। ববিকঙকণে, 
প্লাই সীই করি বাণ চলে ব্োমপথে উঠে পড়ে ঘরগুল| করে দ্োলমাল।' এইব্প 
দবিরুক্ত-শবদ-প্রয়োগে অনুপ্রীসপ্রিয় ভারতচন্জ পটু ছিলেন। নানা গুণ-বিশিষ্ট তাহার গ্রন্থে ছ্িবৃস্ত 
শব্দ অনেক পাওয়া যায়।* “হড়মড়ী মেঘের তেকের মকমকী ॥ ঝাঁড়ঝড়ী ঝড়ের জলের ঝার- 
ঝরী। চারিদিকে তর জলের তরতরী॥ থরথর স্থাবর বজ্র কড়মড়ী। ঘুটঘুট আন্ধার 
শিলার তড়তড়ী।” ভারতচঞ্ের দ্বিবুন্ত-শব আলোচনা করিলে এইরূপ শবের গ্রকৃতি পাওয়া 
যায়। জাহ্নবী ঝরে; তাই, 'ঝার্ঝর ঝরে জাহবী তায়” মণি দীপ্তি পায়; তাই “প্‌ দপ্‌ 
দূপ দীপয়ে মণি।* ফণীগর্জে; তাই, গর্‌ গর গর গরজে ফলী। স* তৃ ধাতু হইতে তারা 
শব-যাহা দীপ্তি বিকিরণ করে; ভারতচন্্রণ লিখিয়াছেন, তর তর্‌ তর ঠাদমণ্ডল। ধিমি 
শন্ুপ্রাসের মিষ্টচায় অধিক লুন্ধ হউয়াছিলেন, বোধ হয় তাহাকে অনেক হ্বিরুত্ত শব নূতন 
করিতে হইয়াছিল। ব্যাকরণের তুলাদখ্খে, সকল শব্ধ ঠিক বসে নাই। তিমি লিখিয়াছেন, 
দল-মল দোলে মুণ্ডের মাল।” কিস্তু, মাল! কাহাকে দলিত ও মলিত করিতেছিল ? মুখ্-মালা 
গুরুভার হইলে দেহ দলিত মলিত হইতে পারে । “পিষ্টক পর্বত কচমচিয়া'__ফলের মতন কাঁচা 
দ্রবা চিবাইলে “কচ্চ” শুনি, এবং “ভাজ! পিঠা” নইলে “কচ্মচ? করিয়| খাওয়া যায় না। 
'স্থশোভিত তরুলতা নবদল পাঁতে। তরতর থরথর ঝরঝার বাঁতে 1” এখানে নবদল বলিয়া 
আবার পাত! এইঘুপ দোষ আরও কয়েক ত্বলে আছে। কিন্তু, নবদল যদি বা তরশর 
অথব| থরথর করে, ঝরঝর করিতে পারে না । টল্টল করে জল মন্দ মন্দ বায়। ভূমিকম্পে 
নদী ও পুফ্রিণীর জল টল্টল করিতে পারে, কিন্তু মন্দ বাঁতে করে কি? 


* কবি মধূহদ্ন অনু প্রাসেয় লোতে অপ্রচজিত সংস্কৃত শঙ্ প্রয়োগ করিয়াছেন । কিন্ত, দিরুদ্ধ শব-পররোগে 
কুশলতা দেখান নাই। মেখনাদবধ-কাবো গোটা কয়েক ঘিরৃক্ত ধাতু-শবা পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিয়াছেন । ঘর বার 
ঝরে অধিরল জক্রধার? “বড় বড় রবে লড়ে তৃকম্পনে, 'ঝোলে তাছে অমির ঝাল ঝল ঝলে। ধক্‌ ঝাকৃবকি। ঝাল. 
মলি বলে; ক্ষিতি টদমলি। কড় ফড় কড়ে বনজ পড়িল তূতলে, ধকখকি উজ্জল জলনে ; কাদে ছটফটি। ইত্যাদি । 

1 তিনি বহ্সথলে লিখিয়াছেন, 'কোফিল হৃষ্কারে। কিনতু অন্থা্ত কবির তাবার। কোকিল কৃছরে, এবং আমর! | 





১৪৪ বাঙ্গালা বাকরণ। 


5/০ যাহা হউক, দেখা গেল দিত শব আর কিছু নহে, প্রত -শন্ত ধাতু মাত্র। হর্য- 
শোক-কোধ-বিশ্ময়াদির আতিশম্যে মনের ভাঁব সম্পূর্ণ ব্যন্তু করিবার অবসর থাকে না, ক্কৎ- 
তদদিধত গ্রত্যয়াদি মনে আসে না, কোন প্রকাঁরে ধাতু মাত্র উচ্চারণ করিয়া গদ্গদ স্বরে বন্তব্য 
শেষ করিতে হয় । কর্মের পীড়নের সময় বলি আঁ বিশ্ময়ে বলি বাঃ। অন্তের কষ্ট দেখিলে 
বলি আহা, বিস্ময়ের কিছু হ্রাসে বলি বা-আ-বা*( বাহাব|)। যে কারণেই হউক, মনের ভাব- 
প্রকাশে অসমর্ণ হইলে মুখে কথা জোগায় না, ছু একটি যাহা জোগায় তাহা বলিয়াই নিরন্ত 
“হইতে হয়। জো্ঠের রৌদ্র কা-ব। (সখা ঘাতি) করে, রৌদ্রে বালি ধূধু ( স" ধু. ধাতু) 
*করে। পিপাসায় প্রাণ ধুক্‌-ধুক ( স* ধুক্ষ ধাতু ) করে। বর্ষাকালে পুষ্করিণীর জল থম্থম 
( স* স্তপ্ত ধাতু ) করে, পথ-ঘাট কাদায় পচ্পচ ( স* পচ ধাতু) করে, তখন কখনও বৃষ্টি 
ড় তড় (স* তট ধাতু কিংবা ভন্ড ধাতু) করিয়া, কখনও ঝম্বম (স* ধম বা! ধ্বন ধাতু) 
করিয়া পড়ে । কে জানে রোদ ঝাব। করে, বি. আন কিছু করে। কিস্তু। ইহ! ভানি রোদে 
কচি গাছ ঝামরিয়া যার, এবং এই হেত, বুঝ, বাপিকা বলিয়া ছিলেন, 'নীলকমল ঝামর 
হইয়াছে মলিন হইয়াছে দে" (চণ্ডীদাস 1 রোদে বালির ধূ-ধূ করা বুঝি নাঁ বুঝি, আগুনে 
ধুনা পড়িলে ধুয়া! কীপিতে কীপিতে উপরে উঠে। এইরূপ, যে সকল ধাতু হইতে ভাঁষার 
শব পাইয়ানি, সেই সকল দাতু হইতে দিনন্ত শব্দৎ পাইয়াছি। সংস্কতে পৌনংপুন্ত ও 
আতিশযা অর্থে যওস্ত ও যঙ্লুগস্ত ধাতু আছে। বাঙ্গাল! ছিবুন্তু শব্দ সেইবুপ অর্থ 

. প্রকাশ করে। সংস্কত হইতে বাজ্জালায় গ্রাতেদ এই, সংস্কৃতে ধাতুর উত্তর প্রত্যয় করিয়া শব্দ 
হয়, বাঙালাতে হল্ত ধাতুর উত্তর কোন গ্রাতায় হয় না। কিংবা অ প্রভায় হয়, বাঙ্গালা 
শব্দের উচ্চারণ রীতিতে অকারস্ত শব্দের অ উচ্চারিত হয় না। ইহাই ঠিক বোধ হয়। 
নতুবা! কন্.কনিয়া, নড় বড়িয়া, ইত্যাদি শব্ধ পাইতাম না। যে কারণ হউক ঝম্বঝম বন্বন 
টন্-টন সর্-সর ইত্যাদি শবে গ্রতায়ের চিহ্ন দেখি না। এই হেতু এইরূপ শব্দকে ছ্িরুক্ত 
ধাতু-শব্ষ বলিতেছি। দ্বিবুস্ত শব বলিলে আরও শব বুঝাইতে পারে। এই হেতু এক 

টিবি নি 1 

গঙ্োর ভাবায় কোকিলের যি খ।কি। ভারতচজও নাছ, হুঙ্কার রে হয়।রে ড1কিয়া'--এখনে 
কোধে হৃষ্ার ছাড়িবারই কখ।। 

* সন ১৩০৩৭ সালের সাহিতা-পরিহংপত্রিকায় প্রারবীন্দরমাথ-ঠকুর মহাশয় 'বাজল। ধ্বন্যাত্বক শব্ধ" নামে 
এখানে বর্ণিত হিগুক ধাতুশফা আলো চন। করিয়।ছেন। কতফগলি শব্দ আলোচনার ফলে তিনি।বলিয়!ছেন যে সকল 
ফাক পক্ষে ধ্বনি প্রকাশ হয় ন1। জমার নামান্ত জানে বোধ হইয়াছে প্‌ পক্ষ্যা্ির অনুকার-শখা ব্যতীত 
অন্ত শ্ কেবল ধ্বনি প্রকাশ করে ম!। হয়ত ভাবা সদ শষ ধানিনাজ থাকে, কিনতু, পরে তাহ। অর্থাত্মক 
হইয়। পড়ে। কালকমে অর্থের বিকার প্রসারণ সংকোচন ঘটে ) কিন্তু, শং্দর আদিম অর্থ একেবারে লুপ্ত হয় না। 
বেককোন পন্য হউক, মুল অজাত থাকিলে তাহ লোবসূখে সথানতেছে বিকৃত পরিবর্তিত হইতে থাকে । কিনব 
মু খরিতে পারিলে অর্থ যেষন পরিদ্ট হয়, শবধ-রিকারের পথও তেমন রন হয়। 


কক প্রতায়। ১৪৫ 

1* শীতকালে দিবানিদ্রায় গা মাটিমাটি করে। এই মাটি-মাটি শষ স* মৃত্তিকা নহে, 
স* মৃছু শষ । কোমল আর্্র তেজহীন পদার্থকে মৃছু বলা যার । গ! মাঁট-মাটি করিলে শরীর 
. আর্ত নিস্তেজ বোধ হয়। স*মৃছু হইতে মিটু-মিটু) ইহার বিকারে মাটি-মাটি। কিংবা 
স*মৃদ ধাতু হইতে মাটি-মাটি, এবং দূ স্থানে জ করিয়া মেজংমেজ্জ আ'সিয়াছে। বন্তঃ 
মূলে এবং অর্থে মার্ট-মাটি এবং মেজংমেক্ত এক | স* মুদ্‌ ধাতু হইতে মিট্‌মিট শবও 
পাইয়াছি। তেল অল্প হইলে কিংবা শলিতা সবু হইলে দীপ মিটুমিট করিয়। জলে-_অর্থাৎ, 
আলো মৃছ হয়। আলে! আরও মৃছ হইলে মিটি-মিটি বলি। মিট্‌মিটা লোকণ মৃদ্-্বভাব । 
গ্রামাজন তাহাকে মেদা বলে। কিন্তু, কাসার বাঁসন দীপ্তিহীন হইলে মাটিমাটি কিংবা মিট: 
মিট করে না, মেঁড়ংমেড় করিতে পারে। ভাত খাইবার পর থালায় ভাত শুখাইলে থালা 
মেঁড়-ঘ্ষেড় করে__যেন মগ্ডলিপ্ত দেখায় । বাস্তবিক ঈবৎ মগ্ডলিপ্ত হইয়া মীড়, মাড় করে। 
এই অড়-াড় শব্দের রাট়ীয় বিকারে বড় এবং কুমে মেঁড়-ফেড়, জেঁড়-মেঁড়িয়া 
কেঁড়-মনঁড়ানি শব্দ আসিয়াছে । কীসার বাসন ঈষৎ মগুলিগ্ত হইলে দীন্তিহীন হয়, বছুকীল 
অমার্জিত হইয়া ঘরে পড়িয়া! থাকিলেও হয়। তখন বলি বাসন ফ্বেড়ংমেঁড় করিতেছে |* 

1/* অতএব দেখা যাইতেছে, যাবতীয় দ্বিুক্ত শব্ব এক জাতীয় নহে। দ্বরুক্ত ধাতু 
শব্ধ এক জাতীর, দ্িরুন্ত সামান্য শব্দ অন্ত জাতীয়। দরুন্তু ধাতুশ'ব ধাতুমাত্র থাকে, ঘ্িনুস্ত 
সামান্য শবে প্রত্যয় থাকে ৷ ধাতুশব দ্বিরত্ত হইলে পৌনংপুন্ত কিংবা অতিশয় অর্থ প্রকাশ 
করে, সামান্ত শব ঘ্বিরুন্ত হইলে ঈষৎ অর্থও প্রকাশ করে। স্পষ্ট অর ন| হইলে বলি জ্র-জর, 
স্পষ্ট না কাদিলে বলি কাদ-কাদ, স্পষ্ট না ডুবিলে বলি ডুব-ডুব। বিশেষণ শব দ্বিরুস্ত হইলে 
প্রকর্ষ অর্থ প্রকাশ করে। ভাল ভাল লোক, থাশা খাশ। আম, গরম-গরম লুচী ইত্যাদিতে 
বিশেষণ প্রকর্ষ-বাচক। বহুলতা-বাচকও বটে। ইহা হইতে বোধ হয় দ্বিরুত্ত ধাতু-শব 
বিশেষণ ও অবায় শ্রেণীতে পড়িবার যোগ্য । কাদ-কাদ, হাস-হাসি (মুখ) প্রভৃতি শব 
বিশেষণ । 

1/০ দ্বিনক্ত ধাতু-শব্দের এক একটিতে ধ্বনি অর্থে অর, আত্‌, আক্‌ আমূ, আং ্রত্ৃতি 
প্রত্যয় লাগিয়া বহ ধ্বন্তাত্বক শব্ধ হইয়াছে । এই সকল প্রত্যয় তদ্ধিতের মধ্যে ফেলার 
স্থবিধা আছে (১২০--৪)। যাহা হউক, কচ করিয়া কাটা, এবং কচ্কচ করিয়া কাটায় 
প্রভেদ এই প্রথমটি দ্বারা একবার, দ্বিতীয়টি স্বারা বহুবার, অস্ততঃ ছুই বার, কাটা বুঝায়! 
কচ্‌-কচ্‌ককচ বলিলে বন্ধবারত্ব স্পষ্ট প্রকাশিত হয়। এ বিষর নীচে দেখা যাইতেছে 

1০ এক একটি ধাতৃশবৰ হইতে অনেক শব্ধ উৎপর হইয়াছে। দেখা বায়, এ অ। 
ও যোগে যাহ! বুঝায়, অ যোগে তাঁহার অল্পত! বা মৃছতা, ই যোগে তাহার অল্পতা, উ 
যোগে তাহারও অল্পতা বুঝায় । প্রত্যেক শব্দের যে এত প্রকার প্রয়োগ আছে, তাহা নহে। 

* বির খতুশনের বানানে দিতীর শখের গেছ বাজনে হস্ত চিফ হেয়ার প্রয়োজন দেখা যায না। কারণ 
বাঙ্গাল! শক উচ্চারণ নিয়ষে সে বাঞ্জন হসন্ত উচ্চাঙগিত হয়। স' সও হইতে মাড় নহে, হাড় শব হইগ়্াছে। - 


১৪৬ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


গজগজ, গিজগিজ, গুজ্গুজ $ ফম্ফস, ফিন্ফিস, ফন্ফুস / সর্সর, সির্সির, সুর্স্থর ; কড়কড়, 
কুড়কুড়। খল্থণ, খিলখিল; চকৃচক, চিকৃচিক) ঝর্ঝর, ঝির্ঝির, ঝুরুঝুর ; ইত্যাদি । খল্খল 
করিয়া হাসা আর ধিল্থল করিয়া হাসার মতো খিল্খিল হাসা মৃছ! এইরূপ অন্যান্ত শবে । 

॥* কোন কোন গলে ধিরক্ত শর প্রাতোকের শেষে ই কিংবা উ যোগ করিলে 
অক্ল বামৃছৃতা বুঝায় । বরা, কবিকঙরণে, 'বিক্ষের কাচলি করে ঝিলিমিলী, শোভিছে অজ 
ছটায়।' “বিভূতি মাথেন গায় ঝিমিকে ঝিমিকে যায়, ভাগো আছে পরে বাঘছাল।” ঝল: 
মল, বিল্মিল এবং ঝিলিমিলি--এই তিন শব্দের মূল ভাব এক, কিস্ত; অকাঁর ইকার 
স্বরভেদে ঝল্মলের বিস্তার ঝিল্মিলে থাঁকে না, এবং ঝিল্মিলের দ্র;ততা বঝিলিমিলিতে নাই। 
স্বরের উচ্চারণ-গতি দ্বারা কিয়ারও গতি প্রকাশিত হয়। 

॥/, একটি শব্ধ একবার না বলিয়! তিনবার বলিলে শব্দের উচ্চারণে যেমন একটু একটু 
বিরাম ঘটে, অর্থেও সেই প্রকীর ধীরগতি ব| বিরাম বুঝায় । যথা, রামগ্রসাদের শিবসঙ্গীতে, 
'শিক্গ। করিতেছে ভৌ তে! ভে। বমম্‌ বমম্॥ আধ চাদ কিবা করে চিকিমিকি, নয়নে জলে 
অনল ধিফি ধিকি ধিকি, প্রজলিত হয় খাঁকি থাকি থাকি, দেখে রিপু যায় ভাগিয়া ॥ বদনইন্দু 
উল ঢল ঢল, শিরে দ্রবময়ী করে টল টল, লহরী উঠ্টিছে কল কল কল, জটাভুট মাঝে থাকিয়া ॥ 
সে ডে| তো, ধিকি ধিকি ধিকি, থাকি থাকি থাক, ঢল ঢল ঢল ইতাদি দ্বারা মৃদ্ুতার সঙ্ডো 
মঞ্চে কালের দীর্ঘভ। বুঝাইতেছে। অথব কালের দীর্ঘত! হেতু মৃদ্ুত! বুঝাইতেছে। চল্‌ টল্‌, 
চল্‌ না পড়িয়া ঢল ঢল ঢল পড়িলে মৃছুভাব আরও স্পষ্ট হয়। আঁখি চল ঢল, আঁখি ঢুল ঢুল, 
এবং আঁখি ঢুলু ুলু--জীখির বিস্তারের কুমশ5 হ্বাস বুঝাইতেছে। 

॥9০ অভএব গণ্তির প্রাবল্যে একটি শব, যেমন পট করিয়া! ছেঁড়া, কট করিয়। কীমড়ান; 
প্রীবল্যের কিঞ্রিৎ হাঁসে ছুইাটি শবদ-_পট.পট করিয়া ছেঁড়া, কট্‌ কট করিয়! কামড়ান! ;) এবং 
প্রীবল্যের বিরাম তিনটি শব্__পট্‌ পট.পট করিয়া ছেঁড়া, কট্‌.কট, কট করিয়া কামড়ানা | 
পটু স্েঁড়ীতে একবার ছেঁড়া, পট পট ছড়াতে অস্ততঃ ছুই বার, এবং পট্‌.পট, পট ছ্রেঁড়ীতে 
বহার ফ্ঁড়া বুধঝাইতেছে। ঘট করিয়া জল-গান, ঘট ঘট করিয়া জল-পান, এবং ঘট. ঘট্‌ ঘট 
করিয়। জল-পান বলিলে কর্মের ক্মিক কাল-বৃদিধ বুঝায় 

০ কর্মে পৌনংপুন্ত স্পষ্ট বুঝাইতে প্রথম শব্দে আ যুক্ত হয়। আ যোগে পরে 
কর্‌ ধাতু আবস্তক হয় না। যথা, গপ্গপ করিয়া সন্দেশ গেলা, আর গপাগপ গেলা । যে 
গপ্গপ করিয়া গেলে সে বঙ্ছুবার গেলে সত্য) কিন্ত, যে গপাঁগপ গিলিতে থাকে সে যে বু 
সন্দেশ উদ্রসীৎ করে তাহাতে সন্দেহ নাই। গপাগপ গিলিতে অধিক কাল লাগে, কাজেই 
বত্ব প্রকাশিত হয়) আ যোগে স্বর দীর্ঘ হয়, অর্থও প্রসারিত হয়। এ্রইরূপ, খচখচ 
করিয়া লেখা আর খচাখচ লেখ ; খট্ধট করিয়া চল! আর খটাখট চল1। অবর্ণাদি শব্দে 

আ! যোগ হয়, অস্ত হবরাদি শবে হয় না। ছুমছম করিয়া কীল, কিন্তু দমাদম কীল। 
7৮৩ কর্মের ব্যন্ততীয় শব্দও বাস্ড হয়। টল্টল আর টল্মল, ছট্ছট আর ছটফট, ধড় - 


কু প্রত্ার। ১৪৭. 


ড় আর ধড়-়্, দড়গড় আর দড়বড়, কড়কড় আর কড়উড়, কিল্কিল আর কিল্বিয, 
ড় নড় আর নড় বড়, হড়ংহড় আর হড়মড়, ইত্যাদির দ্বিতীয়টি দ্বারা গতির দুব্যবস্থা না 
দুঝাইয়া ব্যস্ততা বুঝায়। মানুষ কাজে অতাস্ত বাস্ত হইয়! পড়িলে তাহার আহারাদির বসনেরও 
. যেমন স্বব্যবস্থী থাকে না, হর্ষ-ভয়-শোকাঁদির আতিশয্যে শবেরও থাকে না । এইছেডু শব্ষের 
ব্যস্ততা দ্বারা কর্মের বা ভাবেরও বাস্ততা প্রকাশিত হয়। ভারতচজ্জে, 'লটাপট-দটাছুট-সংঘট 
গঙ্গা। ছলচ্ছল টলটল কলকল তরঙ্গা।' কিন্তু, দেখা যায় এই বাস্ততার মধ্যে ব্যবস্থা 
আছে। কারণ টল্মল, দল্মল, ঝল্মল ইত্যাদির দ্বিতীয় শব্ধ অর্থযুক্তু ধাতু-শব। বন্ড/ত? 
দ্বিবত্ত বাস্ত শব্দ সহচর ও অনুচর শবে তুল্য (১৫০ দেখ)। এইহেতু ইচ্ছা করিলেই 
এরুপ শব্দ গড়িতে পারা যার না, এবং সাবধান না হইলে প্রায়োগে ভুল ঘটিয়া থাকে। 

5/০ আর একটি বিরয় লক্ষ্য করিবার আছে। অধিকাংশ ঘ্বিতু্তু ধাতু-শষে গতি 
বুঝায়। সুতরাং এরুপ শব্কে গশ্যাত্মকও বলিতে পারা যায়। স্থিতির পৌনংপুন্ঠ ভাব 
থাকিতে পারে না; কারণ স্থিতি-পরিবর্ডনের নাম গতি এইহেতু এক একটি শব বারা বিশেষ 
বিশেষ স্থিতি বুঝায় এবং স্থিত্যাত্মক দিনুত্ত শব অসম্ভব বলিতে পারা যায়। 


৮০। অআ। 


/০ সংস্কতে অপ্রত্যয়ান্ত শব্দ অতিশয় অধিক; বাঙ্ালাঁয় আশ্রত্যয়াস্ত অতিশঝন 
অধিক, অপ্্রত্যয়ান্ত অল্প। সংস্কতে অ-প্রত্যয় করিবার সময় ধাতুর গুণ বৃদ্ধি অভ্যাসাদি 
নানা পরিবর্তন হয়। কৃশ যুগ শুচ প্রভৃতি অত্যল্ল শবে সেবুপ পরিবর্তন হয় নাই। সংস্কৃতে 
আ'প্রত্যয়াস্ত শব্দ প্রায়ই অপ্রত্যয়াস্ত শবের ভ্ত্রীলিঙরপ ) ল্পৃহা, শঙ্কা, ক্ষুধা প্রতৃতি 
কতকগুলি আপ্রত্যয়াস্ত আছে, কিস্তু, ধাতুর গুণ বৃদিধ নাউ । 

4০ বাঞ্গালায় কৃৎ অআ যোগে ধাতুর ই স্থানে এ, উস্বানে ও, এবং করাচি 
অস্থানে আ হয়। কোন কোন শবে এই নিয়মের বিকল্প দেখা যায়। রাড়ের পশ্চিমাংশে 
( যেমন মেদিনীপুর বাকুড়ায় ) স্বরের গুণ কম হয়, পুর্বাংশে (যেমন হুগলী জেলায় ) বেশী হয়। 
কেহ বলে, বুঝা শুন! লিখ! মিশা ; অনেকে বলে, বোঝ! শৌনা লেখ! মেশা। লিখা-পড়া, 
বুঝা-পড়া, কিনা-বিচা, শুয়া-বসাঁ কিংবা লিখা কাগজ, শুনা কথা, ধুয়। কাপড় কদাচিৎ 
শুনিতে পাওয়া যায়। সংস্কতের অ প্রত্যয় স্থানে বাঙ্গাল! আ. প্রত্যয় হইয়াছে। তদনূসারেও 
স্বরের গুণ কর! ভাল বোধ হয়। এখানে এইবুপ করা যাইবে। 

৪০ বাঙ্ালার অপপ্রত্যয়াস্ত শব্দ-রচনা আবশ্ঠক হয় না। কারণ জীব মেখ সর্প বেগ 
সর্গ কৌঁধ জয় প্রভৃতি সংস্কত অপ্রত্যযাস্ত অসংখ্য শব বাঙুগাল৷ ভাষার নিত্য প্রযোজ্য 
হইয়া রহিয়াছে। বাঙ্গাল! ধাতুর উত্তর আপ্রত্যরসিদ্ঘ শ অল্প নহে। সামা ধাতুর 
উত্তর আপ্রত্যিয় হয়, আস্ত ও নাম ধাতুর উত্তর হয় না। কিন্তু সামান্ত ধাতু অল্প নহে। 

কি কি বাচ্যে প্রত্য়্ের প্রয়োগ আছে, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত এক এক বাচ্য ধরিয়া! 

ডু 


১৪৮ বাঙ্গালা ব্যাকরণ । 


উ্লারণ দেওয়া হইয়াছে । পর, এমন নয় যে এক এক ধাতু কেবল একটি বাচ্ে শ্রতায় 
পায়, অন্য বাচ্যে পাঁয় না। 

1 ভাববাচ্যে, যথা, ঢল্‌-_-টল, ঢাল; বাছ-_বাছ, বাছ!; লাগ্‌--লাগ লাগ! ; আছাড়, 
-আছাড়) খা__খাআ! (খাওয়া )) গিল্‌_গেলা ঃ শু শোআ (শোঁওয়া)) গুঁজ__ 
গোৌঁজা ) ঘুর-_ঘোর, ঘোর! ) কিন্‌-_কেন! ) বিচ-_বেচ। ; উল-_ওলা ) উঠ্‌-_ওঠ। 

1/০ কর্মবাচ্যে, যথা, আঁকৃ-_্জক্ষ (কষ), আঁকা; আজড়._আজড়া (কাপড় )) গজ 
*-গৌজ) তুল্--তোলা ) টিপ্‌-টীপ (কপালে)? ঝুড়-ঝোড়া (বাঁশের )) ভাজ-_ভাজা 
ইত্যাদি। 

1/, কর্ৃবাচ্যে, ষথা, ঝর্‌--ঝর (নির্বর), ঝরা; ঝড়ং_ঝড়া (ধান )7 বেড়. 
বেড়! (আগুন )) মর্‌--মরা (গাছ); পাক্‌--পাক! (আম )$ বহ্‌বহা (জল,-শ্রোত )) 
ইত্যাদি। | 

1 করগবাচ্যে, যথা, ধু-ধোআ (চীল-ধোআ ধুচনী)) ধর্-ধরা (মাছ-ধরা 
কাটা )) কাট্‌__কাট! ( কলম-কাটা ছুরী); ইত্যাদি । 

॥ অধিকরণবাচ্যে, যথা, কাচ্‌__কাঁচা ( কাপড়-কাঁচা পাটা ) রাখ্‌-_রাঁখ! ( দীপরাখা-_ 
দেরথ| )) পাক্‌--পীক! (গাছ-পাকা ); ইত্যাদি । বলা বাহুলা, চীল-ধোআ, মাছ-ধরা, 
গাছ-পাক। ইত্যাদি শব সমাসসিদ্ধ হইয়াছে। 

1/* লাগ, গৌঁজ আঁক প্রভৃতি শব্দ বাস্তবিক অকারাস্ত। কিন্তু; বাঙ্গাল! শৰের 
উচ্চারণ নিয়মে হলস্ত উচ্চারিত হইয়1 থাকে । অপ্পরত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর উয়৷ ইয়া তঙ্ষিত 
প্রত্যয় যত হয়, আ-প্রত্যর়াস্ত শব্দের উত্তর তত হয় না। এ বিষয় পরে দেখা যাইবে। 

1০ এক-অক্ষর-জাত ধাতুর উত্তরও আ' হয়। লজ! হআ৷ শোআ' ধোআ' দেআ৷ নেআ! 
ইত্যাদি। আমরা লিখিবার সময় আ' খানে ওয়। লিখিয়৷ ধোওয়া দেওয়া করি। আ- 
কারাস্ত ধাতুর উত্তর আ করিলে ছুই আ মিলিয়া যায়। এই আশঙকায় খাআ৷ গাআ! যাআ 
উচ্চারণও পরিবর্তিত হইয়। খাওয়া গাওয়া! যাওয়া হইয়াছে । তথাপি বছুলোকে খাআ গাআ৷ 
বাজ! বলে। ব্যাকরণ অনুসারে আ বানান ও উচ্চারণ শুদ্ধ বোধ হয়। ইবা। প্রত্যয়ের ই 
লোপে বা থাকে। সেই”বা বা-আকারে আসিয়া! আ ও ইবা! প্রত্যয়ের প্রভেদ লোপ 
করিয়াছে। ল ধাতু হইতে লা! এবং লইবা-_লবা_ লওয়া ) খা__খাআ এবং খাইবা-_ 
খাবা-_খাওয়া। ধু-ধোআ! এবং ধুইবা-ধোবা-_ধোওয়া) ইত্যাদি। আসামীতে খা ধাতু 
হইভে খোওয়া, শু হইতে শৌওয়া, নি হইতে নিয়া, ইত্যাদি হইয়াছে । ( আসামীতে ওয়া 
না লিখিয়। বাঁ লেখা হুয়।) বোধ হয়, হিন্দসীর গ্রভাবে হওয়া, খাওয়া, দেওয়া শোওয়! 
ইত্যাদি উচ্চারণ ও বানান আমিয়াছে। ওড়িয়াতে দিআ| (বা' দেআ ), খিআ-পিআ! ( বা* 
যা 

দি উদ তল ক ইক পারে। কারক 





(কত শভায়। এ 


(মিব-মিৰ দীপ, ভুব-ছহ কলশী। অকারানত উচ্ভারিত হর বলিয়া এ কে অপরতযান্ত 


পদ বলা যাইতেছে। নতুবা বর্তমান কালে উত্তম পুরুষের কিয়াপম বল! সঙ্জত। বেমুখ 
কাদি কাদি করে, তাহা কাদ- কাছ? যে দীপ (যেন) বলে--আমি নিবি-নিবি__সে দীপ ম্বি- 
নিব । এইন্প ছুই-ছুঁই করা, বাই-যাই কর! । নৌকা! যার-যায় হয়েছে, বিবাহ হয়ন়্ 
হ'ল না, বৃষ্টি হবে-হবে হল না। অতএব যে-কোন কালের কিয়াপদ হ্িমুস্ত হইতে পাঁরে 
এবং হইলে আসন্ন সম্ভাবনা বুঝায়। কীদি-কাদি নিবি-নিবি হইতে কাছ কা, ন্ৰ্-ন্বি, 
(শেষের ই লোপে)। ই লোপ করিয়৷ অ, ই লোপ করিয়া উ বসাইলে কৃমশঃ অল্লতা 
বুঝায় । কবিকণকণে, “ডুবু ভূবু করে ভিঙ্ন।'__বেন ডুবিতে অল্প বাকি আছে। ডিজ্গা ভুবু 
ডুবু করিতে পারে, বৃহৎ জাহাজ পারে না। জাহাজের ন্যায় বৃহৎ বস্ত; ডুব-ডুব হুইতে পাঁরে। 
যদি হয়, তখন সে বস্ত, ক্ষুদ্র বোধ হয়| চণ্ডীদাসে, 'ভুবুডুবু করি ডুবিয়| না মরি, উঠিতে 
নারি যে কুলে'_এখানে প্রায় সমস্ত শরীর জল-নিমগ্ন, অত্যন্প দেখা যাইতেছে । , - 

॥* বাঙ্গালা এই আ প্রত্যয়ের মূল প্রায়ই সংস্কত ত প্রত্যয়। যথা, স* মৃত--বা* মরা, 
ধৃত-_বা* ধরা, ধৌত-_ধোঁআ, ইত্যাদি। বলা বাছুলা এই সকল শব বাঞ্গালাতেও বিশেষণ । 


৮১। ইবা, বা। 


/ ভাববাচ্যে যাবতীয় ধাতুর উত্তর ইবা' প্রত্যয় হয়। আমার করিবার কাজ নাই, 
তোমার গান শুনিবার জন্য উৎসুক ইত্যাদি উদ্দাহরণে করিবা, শুনিবা বিশেষো সম্ষণ্ধে র 
বিভন্তি বসিয়াছে। কাজ করার কথা আছে, ছিল; কাজ করিবার কথা আছে ছিল; গান 
শোনার জন্ উৎসুক, গান শুনিবার জন্য উৎস্থক,_-ইত্যাদিতে কর! শোন! বর্তমান কাল, 
করিব! শুনিবা ভবিষ্যৎ কাঁল বুঝাইতেছে। অর্থাৎ কর ধাতুর উত্তর বর্তমান কালে ভাববাচ্যে 
আ--করা; ভবিষ্যৎ কালে ভবিষ্যৎ কিয়াপদে ভাববাচ্যে আ--করিবা। বর্তমান বাঞ্ালায় 
কেবল সম্বস্থ পদ গ্রযোগের সময় ইবা, এবং সম্বপ্ধ পদ ও কারক-পদ-প্রয়োগের সময় আ! 
লাগে। আকারাস্ত ধাতুর উত্তর ইবা বসিলে ই লুপ্ত হইতে পারে। খাইবার খাবার, খাজাইযার 
-খাঁআবার (বাঁ খাওয়াবার)1* কর! শবে কারকের তে বিভত্তিযোগে কল্পাতে, বরায়-_- 
করা হেতু, করা" বিষয়ে । গান করাতে কিংবা গান করায় প্রীত হইলাম--গান হেতু, গান 
বিষয়ে । তোমার আসাতে, আসার কাজ হইল--আসা! হেতু, তোমার অগমনে। অর্থাৎ করিবা, 
আসিবা-_এই ভবিষ্যৎ ক্য়াপদে তে বসিয়া হে্বর্থপ্রকাঁশ করে। বঞ্জের কোন কোন স্থানে 
অদ্যাপি করিবাতে, করিবারে পদ বনু প্রচলিত আছে । ওড়িনাতে করিবা আসিব বিব! 
ৰসিব! ইত্যাদি বা" করা আসা বাওয়! বসা ইত্যাদির স্থানীয় | আসামীতে ইবা না হইয়া ই, 

* ইলোগে হযা- বাতা, নিবা-_নিবা--নিখসা-_নেওয়া। এইরূপ, লাল লোন বা জর 


নিশি দিযবাছে। 
ৰা করিবে করিবার লী গলার অপিকিত পলেখকের গন পাইছি 


১৫০ বাঙ্গাল! ব্যাকরণ । ্ 


এবং শবরানত ধাতৃতে ই লোপে কেবল ব বসে। বা* বুঝিবার--আঁ* বুজিবর, বাঁ" জানিবাঁর 
রী জনাবর, ইত্যাদি । রর 

* বর্তমান বাঙ্গালা ইবা! দ্বারা কেবল ভবিষ্যৎ কালের অর্থ না বুঝাইয়! বর্তমান 
চির অর্থবুবীয়। বিয়/-বিভক্তিতেও ভবিষ্যৎ ও বর্তমান মিশিয়া যায় (লকারার্থ দেখ )। 
কাজ করিবার সময় গল্প করিও না, কান্জ করার সময় গল্প করিবে না--ছুইই বলা চলে। কিজ্তু 
যেখানে ভবিষ্যৎ কাঁল নিশ্চিত আছে, সেখানে*আপপ্রত্যয়াস্ত শব ঠিক হয় না। তাহার 
*আসিবার দিনস্থির হয় নাই, আসিবার সময় বলিবে ইত্যাদি উদাহরণ “আসার, পদ ঠিক হয় 
না। লিখিত ভাষায় সম্বপ্ধ পদ আবশ্তক হইলে ইবা প্রত্য়াস্ত পদ সর্বদা বসে। 

৬০ কিযাবাচক বিশেষা করিতে হইলে আ ইবা অন প্রতৃতি প্রত্যয় আছে। খাআর 
(খাওয়ার ), দেআর (দেওয়ার), শোআর (শোঁওয়ার ); খাবার, দিবার, শুবার; খাইবার, 
দি (ই) বার, শুইবার ; করার, করিবার, শোনার, শুনিবার ; করাঁইবাঁর, পাঠাইবাঁর, বেড়াই- 
বার; করানর, পাঠীনর, বেড়াণর, প্রভৃতি দৃষটাস্ত হইতে দেখা যাইতেছে যাবতীয় ধাতুর 
উত্তর ইবা (কথিত ভাষায় পংক্ষেপে বা) প্রাতায় হয়। খাঁঅন দেঅন শুঅন ইত্যাদি শব 
পুরবীন| বাঙালায় পাওয়া যায় এবং বঞ্জোর কোন কৌন স্বানে অদ্যাঁপি প্রচলিত আছে। 
অতএব স* করণ (কক ধাতু+অন )-বাঁ* করা! করিবা করন; "* করিবা ; হিৎ কর্না ; মণ 
করন্ে। বাচা--বীচিবাঁ_বাচআ| বা ৰাচৌয়া ; আগাইবা_-আগবাআঁগআ বা আগোয়া ; 
চড়িব।-_চড়আ। বা চড়ৌয়! প্রভৃতি ছুই চারিটি শব ইব। প্রত্যয়ের ই লোৌপে ও বা! শ্বানে 
ৰা আগমে আসিয়। থাকিবে (৯০1/০ দেখ )। 


২। অন, অনা, অনি। 


/* সংস্কতে অন প্রত্যয়াস্ত শবের যেমন বাহুল্য আছে, বাঁঞালাতেও তেমন আছে। 
সামন্ত, আস্ত, ও নাম ধাতু--এই ত্রিবিধ ধাতুর উত্তর বাঞ্গালাতে ধ তিন প্রত্যয় হয়। 
প্রত্যয়ের যোগ-লময়ে ধাতুর পরিবর্তন হয় না। আস্ত ও নাম ধাতুর উত্তর অন প্রত্যয় হইলে 
অন অকারাস্ত উচ্চারিত হয়, কদাচিৎ হল্ত হয়। বিশেষণ হইলে কদাপি হলস্ত হয় না) 
তখন অন প্রত্যয় না৷ করিয়! অন প্রত্যয় করা চলে। এই রীতি এখানে ধর! যাইবে । 
কোন কোন স্থলে ন লিখিয়াও অকারাস্ত জানান যাইতে পারে (১৪০ পৃঃ)। এখন উদাহরণ 
দেওয়। যাইতেছে । 

4 ভাববাচ্যে $ ষখা, ফলন বাধন বিধন ঘুরন স্থজন বেলন, কাটন! ধরনা বাধন! ; চলনি 
গাথনি বিননি বুনি ঘুরনি, ইত্যাদি । চণ্ডীদাসের, “হিয়া দগ্দগি পরাণ পোড়নি কি দিতে 
হইবে ভীল।' “কিবা! সে চাহনি ভূবন ভুলনি দোলনি গলে বনমাঁল1% এখানে ভুলনি যেমন 
আছে, তেমন পৌঁড়নি ও দোৌলনি আছে। কিন্ত পুড়নি ও ছুলনি শুনি। কি শুনন শুনিকেছি 
স্পশোনন বলি না। আন্ত ও নাম ধাডু--করান! লেখান! বদলান! কন্কনান! দাষানা 


কত প্রতায়। ১৪১৩১ 
রাগানি কামড়ানি হাপানি, ইত্যাদি। বিশেষ্যে কোন কোন শবে অন প্রতায়। : যা, ১ 


জানান, জোগান, খাআন্‌। 

৬৭  কর্মবীচো ; যথা, পাড়ন পাতন জালন; বাটনা কুট ফেলনা ইত্যাদি গাছনা। 
দেঅনা-_দেনা, এখানে দিঅনা হইতে দেঅন! মনে কর! যাইতে পারে। রাখনী (রক্ষিতা সতী 
ভ্্রীলিঙ্ে ঈ)। আস্ত ও নাম ধাতু,-- বাজন! ; ০০৩ বিশেষ্য, 


গান কাটান 


1» ফরণবাচো ; ইরা বি তা রা ও 


 স্বীকনি কুরনি বেলনা টীকনি খেলনা । আস্ত ও নাম ধাতু,_পারানি, নিড়ানি, মুখদেখানি, 
শযাভোলানি। ৃ 

/০ কর্তৃবাচো ; বখা, রনী দিঅনী নানী [(স্্রীলিষ্জো ঈ)। আস্ত ধাড়,-_ৃমপাড়ামী 
পাড়া-বেড়ানী | স্ত্রীলিজো ঈ )। 

1/ৎ নিন অক্ষরের শবের শেষস্বর আ' হইলে পূর্ব অস্থর প্রায়ই গ্রস্ত হয় (১১ম্ঃ)। 
এই নিয়মে বাজনা পিট্না দাগ্‌নি ইত্যাদি উচ্চারিত হইয়া থাকে। কিন্ত, বাজনা পিটনা 
দাঁগনি উচ্চারণ করিলে ভাষায় কোন দৌষ হয় না । এই হেতু মধ্যব্যঞ্জনে হসম্ব চিন দেওয়া 
ব্যাকরণ-সঙীত নহে। 

1০ করণবাচ্যে দাঁগনি হ্াঁকনি কুরনি ইত্যাদিতে অনি প্রত্যয় পরিবর্তে দাগন ফ্টাকন 
কুরন শে তদ্ধিত ঈ প্রতায় মনে কর! চলে। তখন দাগনী, ছ'ীকনী, কুরনী। সংস্কৃতে 
ধরণি ও ধরণী, সরণি ও সরণী ইত্যাদি শবের বানানে ই কিংবা ঈ লেখা চলে। সংস্কতে 
ই ঈকারের উচ্চারণ এক ছিল না। কেহ ধরণি কেহ ধরণী, এইবুপ উচ্চারণ না করিলে 
বানানের প্রভেদে আত না । বাঞ্গালার উচ্চারণ ধরিলে দাগনি ছাঁকনি ইত্যাদি ইকারাস্ত 
লেখা আবশ্তক। কিন্তু অন্ত কোন্‌ শবে আমরা ঈ উচ্চারণ করি? অথচ এই ঈ ত্যাগ 
করিতে পারি না। ঈকারাস্ত করিলে স্থবিধা আছে। করণার্গে তদ্ধিত প্রত্যয় ঈ আছে 
(৯৩০)। সেখানে ই লেখা চলে না । শব্ধের বানান এক রাখা ভাল। অতএব করণার্থে 
অনি এবং অনী না রাখিয়। অনী রাখাই যুক্তিসঞ্জাত। আসামীতে অনী বানান চলিত 
হইতেছে। তু* স* লেখনী, চীলনী, ধারণী, ইত্যাদি । 

॥* ওড়িয়াতে অণি ইণি উনি প্রত্যয় হয়। যখ! ছাঅনি, বানি (ঘা' যাজনা) 
সা্জিণি ( বা" সাজন ), কান্দুণি ( বা" কাদনি), রাপ্ধ,ণি, দেখুণি। ওড়িয়া ভাষা উপি ইণির 
অন্ুরাগী। আদামীহে অকারান্ত ধাতুর উত্তর উনি হয়। যথা, খাউনি, পাউনি ছাউনি। 
আসামী ভাষা উ ও কারের পক্ষপাতী । বাঙ্ালাতেও কেহ কেহ অনি কে উনি করিয়া: 
ফেলেন। স* চাঁলনী, তাহারা লেখেন চালুনী। এইরূপ, তাহারা লেখেন চিনুলী, বকুনী। . 
তাহারা ভুলি! যান শেষে ই থাকাতে অকার ঈষৎ ওকার উচ্চারিত হয়। নিন 
উকার উচ্চারণ কিংবা বানান শুদ্ধ বলিতে পার যায় না। 


১৫২ বাঙাল! ব্যাকরণ । 


8 উচ্চারণনিয়মে ধরনা-ধর্না- ধরল, ঘরকরনা-_ঘরকর্ন।_-বরকল্া, রীধনা--াসা, 
যাড়না-_বারা (যেমন রার-বারা ), কাদনা__কারা! ইত্যাদি হইয়াছে । কিন্তু দাগনী-_দাগ্রী 
উচ্চারিত হইলেও দাঁ-গ্রী নহে। পিটন! রাট়ীয় উচ্চারণে পিট্‌নে (যেমন 54 
কিন্তু, তা বলিয়! লিটনে লেখা! অশুদ্ধ । 

8* বাঙ্গালা ণকারের উচ্চারণ নকারের তুল্য। হ্তরাৎ বাঞ্খাল৷ শবে সংস্কত- 
ব্যাকরণের পত্ববিধান হাশ্তজনক পান্ডিত্য-প্রকাশ। 


ই। 


/* সংস্কতে ইগ্রতায়াস্ত শব অনেক আছে । বাঙ্জালায় অল্প। অনেক শব সংস্কত 
হইতে বাঞ্ালায় আসিয়াছে । যথা, রুচি, কৃষি, রাশি, পাঁণি। বাঙ্জলায়, 

%*  ভাববাচ্যে, যথা, কচ্কচি, মড় অড়ি, দড় বড়ি, টিটকাঁরি, বোঁলি বা বুলি। কবিকং, 
'ার্তের ভিতরে থাকি লুকি ভাল জানি।' কিন্তু, লুকি আজকীল শুনি না। মারা-মারি, ধরা 
ধরি, লাঠা-লাঠি প্রস্ভৃতি শব্দের শেষের ই, মার, ধর, লাঠা প্রভৃতি ধাতুর উত্তর বসিয়াছে। 
(তদ্ধিত প্রত্যয় ই দেখ)। 

৬/* কর্মবাচ্যে, যথা চুষি (কাঠি, ছেলেদের ), ঘষি (ঘষিয়া দেওয়! হয় যে গোবর )। 

1* কর্তৃবাচো, যথা, চবি-পোকা ( খস ), ঝুলি, ঝুরি, মুড়ি, চড় উড়ি, পিচকারি ঝুম্ঝুমি। 
(ষ* ছান্ত হইতে হাসি (য় স্থানে ই ), যেমন স* চোর্য হইতে চোরি__চুরি।) 


৮৪। অত, ইত। 


/* সংস্কতে দত্ত গত জীবিত পতিত প্রভৃতি ত ইত-প্রত্যয়াস্ত শব্ধ বহুশ্রসিদ্ধ। 
লোহিত ছূঃখিত কুম্ছুমিত শভৃতি তদ্ধিত ইত প্রত্যযান্ত শদও আছে। বাঙ্গালা ইত- 
প্রত্যয়ান্ত শষ অত্যন্প আছে। ইত্্রত্যর়ের রূপান্তর অত। অতশ্রতায়াস্ত শব্দও 
অল্প আছে। কারণ আঁ-প্রত্যর দ্বারা স” ত ইত প্রত্যয়ের কাজ হয়। সমৃত বা" মরা 
মড়া ও* মল) স* গত বা" গেল ও* গল! (যেমন গত কল্য-_বা* গেল কীল, ও* গলা 
রা বাঙ্গালার জানিত যানিত (লোক )। কৰিকঙকনে “অর্ধ কেশ আঁচড়িত লঘুগতি 

। কিন্তু, আঁচড়িত কিংব! তৎকুল্য শব চলিত নাই । স* একত্রীন্কত হুইতে বা" 
টব 
এন বা” কহত প্রমাণ স+ কথিত প্রমাগ। বোধ হয় ৰা" কহিত হইতে কহুত। শ্রই- 
.. স্কপ ফেরত, ফালত,--ফিরিত, ফেলিত মনে কর! বাইতে পারে । চবত (জহি), বে জমি চযা 
হইয়াছে কিংবা চহ! হইয়া থাকে । বসত বাড়ী--বলিত অপেক্ষা বসতি শব্ষের অপভ্রধশ বোধ 
. সব়। উচ্চারণে কহৎ চবৎ বসৎ হইরা! গিযাছে। তু" স* চলিত বা” উচ্চারণে চলিৎ। 


ক পরতার। 1১৪৩ 


এই সকল শব্ব ত দিয়া লেখা উচিত। স* অজ্ঞানভঃ শষের বিকারে বা" অজানত, অজান্তা পা 
' উ* জজান্তে ) এবং জানতঃ জান্তা ( উ* জানতে যেমন জান্ভে গাপ করা ) হইয়াছে। 
৮৫। তা, তি। 


/০ সংস্কতে স্থিতি যতি শাস্তি জ্ঞাতি পতি প্রভৃতি তি্রত্যয়ান্ত শক যেমন আছে, 
বাঙ্গালাতেও ভাবৰাচ্যে ভর্তি বন্তি শুক্তি গন্তি কম্তি পড়.তি বাড়তি, এবং কত়ৃবাচ্যে 
চল্তি (কারবার), উঠ্‌তি (বন্নস), বাড়তি (টাকা) ইত্যাদি আছে। বাঙ্জালার তা৷ 
প্রতায়ও হয়। যথা, ভাববাচ্যে, দেখ্তা, পড় ত1 কর্তা (যেমন গুড় তৈলাদির ওজন সময়ে 
পাত্রের ওজন-_-কর্ত1 বাদ দিতে হয়, অনেকে কড়.তা বলে )। কর্ভৃবাচ্যে, সবজান্ত।, ফের্তা 
“নৌকী)। ফেরত ডাকে, ফেব্ুতা ডাকে, ফিরুতি নৌকায়-_তিন প্রকার পদ চলিত আছে। 

%* আসামীতে কর্তা পুংলিঙ্গ হইলে কর্তৃবাচ্যে ধাতুর উত্তর ওত! হয়। যথা, যে করে 
সে করৌতা ; যে খায় সে থা্ততা ) যে দেয় সে দিওঁতা) যে শোয় সে শৌতা, ইঠ্যাদি। 
ওত প্রত্যয়ের মূল স* অৎ বছুবচনের অস্ত বোধ হয়। স* করস্ত--আশ করৌতা। এই 
দা্ৃস্তে অন্য ধাতুতে গুতা আসিয়াছে। বাঞ্জালাতেও জানত, ফেরতা, বহতা গ্রভৃতি শক 
এইবুপ। 

৬০  ওড়িয়াতে গণতি উঠতি চলতি, অর্থাৎ অতি প্রত্যয়। “লোক গন্তি (কলি- 
কাতার তাখায়, গুন্তি ) করা/»-“সেখানে অগন্তি-লোক, ইত্যাদির গন্তি অগন্তি বাস্তবিক 
গণিত অগণিত। তু" চলিত কথা-_চল্তি কথা (নদীয়ায় )। গণা-গণ্তি লোক--গণা লোঁক 
এবং গণিত লোক, অর্থাৎ গণা-গণ্তি সহচর শব । ইহা হইতেও বুবিতেছি গণ্তি-_স* 
গশিত। অতএব বাঙ্জালা শবের তিওতা! প্রত্যয় স* ইত, তি এবং অথ হইতে 
মাসিয়াছে। (অন্ত ঈয়া প্রত্যয় দেখ)। | 


৮৬। অন্ত। 


/০  সংস্কতের চলৎ ফলৎ স্বপৎ প্রভৃতির অগু প্রত্যয় খ্বানে বাঙ্গালায় অস্ত প্রত্যয় 
হন। অশু প্রত্যয়ের বন্ুবচনের কপ অস্ত। (মহৎ শকের বছবচনে মহস্ত। এই মহত্ত শষ 
, মঠের মহস্ত ) দেশ ভাষায় চলিত হইন্লাছে। মহৎ ব্যন্তিকে বছুজানে মান্ত সিরা রাজা 
এইবুপ আসামী ও ওড়িয়ার সম্ত শব স* সৎ শের বঙ্ুবচনের রূপ ।) 

৭০ কর্ভৃবাচ্যে বর্তমান কালে অস্ত হয়। বা, ঘুমন্ত ছেলে, জীবন্ত মাছ, চলন বিছু, 
কলন্ত গাছ, ফুটত্ত ফুল। কিন্তু, যাবতীয় সামান্ত ধাতুর উত্তর অন্ত প্রত্যয়ের প্রয়োগ নাই। 
গা করিয়া গহনা পরা_ এখানে সাজত্ত বেন স* সঙ্জিতবান্‌। এইরূপ মানন্ত শবেও 
দ" তৰৎ প্রত্যয়ের বিকারে অস্ত প্রতায় বোধ হয়| মানন্ত শবের বিকারে মানান যোঁধ 


হয। বোধ হর পুর্বকালে অস্ত-প্রত্যয়ান্ত শব অধিক ছিল। নী ও দত | 
প্রত্যয় বহু প্রচলিত আছে। 


১৫৪ বাঙ্গাল! ব্যাকরণ। 

৩০ খাইতে দক্ষ যে--সে খাঅন্ত, স্ত্রীলিঙ্গে খাঅন্তী। যে থাইতে পাঁরে নাঁ_নি- 
খাঅন্ত, নি-খায়স্তী। আসামীতে খাও্তা, নিখাণ্ঁতা, স্ত্রীলিজো খাঁতী, নি-খাঁতী ()। বিদ্যা- 
পতিতে “বরিখস্তিয়া__বরিষ্তিয়া_যে বর্ষণ করিতেছে। বর্ধস্তি কিয়াপদের উত্তর ইয়া 
৫৯২৬ দেখ)। এইবুপ কবিকগকণে, 'কৃষাণ ধরয়ে যেন উজানিয়! মাছ”_বে মাছ উজাইয়া 
যায় । এ সকল সবলে অস্ত ইয়! তদ্ধিত প্রত্যয় । রে | 

1০ বর্তমান কাল বুঝাইতে অস্ত। ভৃতকাল বুঝাইতে আ. গ্রত্যয়। যেমন, মর 
গাছ, পরা কাপড়। কিংবা কোন কোন শ্বলে কিয়াপদের ইল বিভক্তি। যেমন, গেল 
বছর। কবিকঙকণে, “মাংমের পিছিলা বাকী ধারি দেড় বুড়ি ।--পিছিল! (অবিকল বর্ত- 
মান ওড়িয়[)। ভবিষ্যৎ কাল বুঝাঁইতে কিয়াপদের ইতেছে বিভক্তি! যেমন, আন্ছে 
(আসিতেছে ) বছর । গড়িয়া আসন্ত। বছর, ফার্সী আএন্দা সন। গেল কীল-_গত কল্য, 
আন্ছে কীল-__আগামী কল্য। ভবিষ্যৎ কাল বুঝাইতে ইব, ইবু (আদরে উ) বিভ্তিও 
হয়। যথা, হব,হবুস্বশুর-খিনি পরে শ্বশুর হইবেন। ইহার সহিত ভুবু ডূক্ু_খাহা 
ভুবিবে_-আনা যাইতে পারে (৮০) এইরূপ, বর্তমান কালে কাদি-কাদি মুখ-_কীদ-কাদমুখ 
-ষে মুখ প্রান কাদিতেছে। 


৮৭। ইয়া, ঈয়ে। 


/* কতৃ্বাচ্যে ধাতুর উত্তর ইয়া, (রাড়ে) ঈয়ে হয়। থে করে_সে কৰীয়, করীয়ে ; 
যে করায়-__সে করাঈয়া, করাঈয়ে ; য়ে চলে_-সে চলীয়া, চলীয়ে ; নে চালায়__সে চালাঈয়া, 
চালীয়ে (তু* পাঠাইয়া_পাঠিয়ে )। এইবুপ, খাঈর়ে, বাজীয়ে, গাঈয়ে, নাঁীয়ে, ধরীয়ে, 
বলীয়ে, ইত্যাদি। 

%* এই ঈয়! প্রত্যয়ের মূল সংস্কতের তূ হইতে তা মনে হয়। স* চলিতাঁ জন- 
ফিতা কারঘ্িতা, এবং কর্তা বেত! বোদধা গন্তা, ইত্যাদি। অর্থাৎ কতক ধাতুর উত্তর ই 
আগম হয়, কতক ধাতুর উত্তর হয় না। স* চলিতাত লোপে চলিয়া, স* কারয়িতা__ 
করাইয়া! । এই সাঘৃস্তে বাঙগালাতে সকল ধাতুর উত্তর একই উয়া! প্রত্যয় হয়। উচ্চারণ লক্ষ্য 
করিলে ইয়! শ্বীনে ঈয়া, ঈয়ে শুনিতে পাওয়া যায়। মরীয়া লোক-_মরিয়! নহে। ্‌ 
উচ্চারণে ত্র হইয়! ত লোপে উ থাকে। এইবুপ, হিন্দীতে উ প্রত্যয় আসিয়াছে। যু, 
হি* খিলাউ-বা* খাওয়াছঈিয়ে। এই উ সহিত ও* র খাউঅছি, যাউঅছি বা* খাইতেছে 
যাইতেছে, তুলনা করা যাইতে পারে। আসামীতে কর্তৃবাচ্যে ওঁতা, ওয়া হয়। আঁ 
করোতাস্মবা* করীয়া, আ* করাত! করোয়া -বা* করাঈয়া। ইহার সহিত বা* অণ্, অত 
প্রত্যর আনা যাইতে পারে। স্‌" বহুত হইতে বা" বহতা (জল)। অর্থাৎ বাঞ্ালা৷ আস 
স্বীতে সংস্কতের প্রত্যয-তের খুচিয়া গিরাছে। প্রান্ত লোকের মুখে এই প্রকার হয়। গঞ্জ 
বাজীর। প্রতৃতি শব্ষের ঈয়া দক্ষতা অর্থে তদ্যিত ইয়া প্রত্যনের তুল্য । ওড়িয়াতে করি' 


উন পারা্ে॥: সা. 
খাইবা, চি! লোক বলিলে বা+-তে রী, শর জী বার খা খানে 
ওতে বা! 'জাছে। (তু ৮০৭০) চু 


৮৮। অক; অক, উক। 


সংস্কৃতে কর্তৃবাচ্যে অক উক প্রত্যর-যোগে পাঁঠক কারক শোবক তাবুক কামুক 
্রসৃতি শব্ষ হইয়াছে। বাঞ্গালাতে অক উক প্রতায়াস্ত শব্ধ অল্প আছে। যথা, তাববাচো, 
ঝলক, ধষক, দমক, টনক ()। কর্তবাচ্যে, মিশক (কেহ কেহ মিশুক বলে), জাটক 
(আট ধাতু)। অধিকরপ-বাচো, বসাইবার আধার-হিন্দী বৈঠক (স* বাঁটিকা )। শক্ষের 
শেষে অক উক দেখিলেই অক উক প্রত্যয় বলিতে পার! যায না । .স* মরক হইতে বা* 
মড়ক, স* মোটক বা* মোড়ক, সণ চু হইতে বা* চড়ক। টনক শব অক প্রত্যন্ত 
কিনা সন্দেহ। কারণ টন ধাতু বাঙালায় চলিত নাই। স" কত বা* কর! শবের সংক্ষেপে 
এবং অর্থে কতকগুলি শব্দে অক প্রতায় আসিয়াছে। কটুরুত--কড়.কা (ধাতু ), সততীক্কত-_. 
থম্কা (ধাতু), চলীক্কত-_চল্কা (ধাতু ), ইত্যাদি । ১০৪০০০০০৪ 
ব্যঞ্জন হুলস্ত উচ্চারিত হয় ( ১৯ সঃ )। 


৮৯। ই, ইয়া। 


/» অনস্তরাদি অর্থে ধাতুর উত্তর ই ইয়া প্রত্যয় হয়। এখন পদ্যে ই, গদ্যে ইয়া; 
স্মরি_ন্মরিয়া, পশি-_পশিয়া। প্রাচীন পদ্যেও ই পাই। বিদ্যাপতিতে ই, কদাচিৎ ইয়া। 
প্রাচীন আনামীতে ই, ইয়া পাই। বরা, “হরির চরণ হৃদয়ে ধরিয়া কহয় মাধবদাসে 1 বর্তমান 
আসামীতে প্রায়ই ই, ওড়িরাতেও ই। প্রাচীন হিন্দীতে ই হইত। বর্তমান হিন্ীতে ই নুণ্ত 
হয়। বা* করিয়া আসা" ও* করি, হি" কর্‌। এই কর্‌ নহিত আবার কর্‌ ভুটিয়া হি" কু কর্‌ 
বা কনুকে ; বা* চলিয়! হি" চল্‌, চলকে, চল্কর, কন কখন চল্‌ কর্কর। গ্রামা ওড়িয়াতেও 
এইন্কুপ বাই-করি বা" যাইয়া, খাই-করি বা" খাইত্বা। মরাঠীতে উন যোগে ধন বা* করিয়া । 
এই ভন, সম্শ্রা' তৃপ বা ভন, স* ত্বা প্রত্যয় প্রাকৃত ভাষা কখনও সর্ব রক হয় 
না। স কব সং্প্রা কছজ, সৎ শ্রস্বা- সংপ্রা* শুণিঅ, সং উপবিশ্থ » স*প্রা* উপবি লিক, 
স* প্রেকগ্য »সপ্প্রা' পেকৃখিঅ। অর্থাৎ সংস্কতের স্বা ওয় প্রত্যয় স্বানে ইঅ। কোন 
কোন ধাতুর উত্তর সা প্রত্যয়ের সমর সংস্কতেও ই আসে । বথা, মিল্‌ ধাতু হইতে ছগিলিস্া, 
স্কট ধাতু হইতে স্চিত্বা। সং-প্রারুতের ইঅ প্রত্যয়ের অ লোপে কিংবা সংস্কতের রাম . 
আসামী ওড়ির! বাঙলার ই; ই স্থানে ইআ করিয়া কিংবা সংস্কতের ইন্তা খ্বাদে 
বাঙাবার ই! করিজা, এইরূপ বামান প্রাচীন বাঙগালার পাওয়া ধায় । জবি, 
স্করি-আছি, কিংবা! করিআ-আছি-_-সং তা অন্মি। | ্ 

1” ছুই হিয়ার কর্তা এক হইলে শা বা ই নে 

চা 


১৫৬ বাঙাল! ব্যাকরণ । 


আসিঙ্কা কছিল--সে আঙিল পরে কহিল। সে- শুনিয়া! হাসিল- শ্রবপান্তর হাসিল। কথ! 
শুনিয়! কর! হইল-_এখানে শুনিয়া পদের কর্তা যে শুনিয়াছে, কিন্ত, সে যে ফে তাহা জানা 
নাই। জলে ভিজিয়! জর হইয়াছে__কেহ-না-কেহ জলে তিজিয়াছে নতুবা জরের কথা উঠিত 
না। কিন্তু সে কে, গ্রীকাশ নাই। অতএব ভিজিয়া পদের কর্তা থাকিয়াও নাই। বন্ধুতঃ এখানে 
তিজিয়! পদ অর্থে তেজ! হেতু। এই কারণে বলিতে পারি, জলে ভেজায় বা তেজাতে জর 

১/* গান শুনিয়া কাদিল-_.গান শৌনাঁর পর কিংবা গান শোনা হেতু । ফি করিয়া যাইবে, 
নৌক| করিকনা, করিয়।--করণে। সে জাগিয়া ঘুমায় _ তার ঘুম সজাগ নহে, সে জাগ্রত থাকে 
কিন্তু, দেখায় যেন ঘুমাইতেছে। তুমি থাকিয়া কাজ করাইবে--তোমার বিদ্যমানতায় । তেমন 
করিক্লা। বল নাই--তেমন ভাঁবে ৷ ভাল করিয়া বলিবে__-ভাঁলভাবে ৷ সে রাগিয় উঠিল, মরিয়া 
গেল-_কুঃদ্ধ, মরা বা মৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইল। সে বেড়ায় খীকে-ভ্রমণ অবশ্থীয়। এই 
সকল উদ্দাহরণে বোঝা! যাইতেছে, ইয়া-প্রতায়ের মূলভাব অনন্তর হইলেও অন্নে অল্পে সে ভাব 
করণ ও অধিকরণে গিয়া দাড়াইয়াছে | বকিয়া বকিয়? মাথা! ধরিল-_-পুনঃপুনঃ বকাতে ) করণ 
কিংব! অধিকরণ। হাসিয়। হাসিয়া দম আটকাইল _হাসিয়া করণ। হাসিয়া হাসিয়। চলিয়া গেল 
_হাঁসিয়। অধিকরণ। “কাদে বিদ্যা বিনিয়া বিনিয়”_বিনিয়া অধিকরণ। অতএব খন ইয়া 
প্রত্যয়াস্ত পদ দ্বিবুক্তু হয়, তখন তদ্দ্ারা করণ কিংবা 'অধিকরণ ছুইই বুঝায়। কারক-প্রকরণে 
দেখা ধাইবে বছুস্থলে করণ ও অধিকরণ কারক মিশির! মায়। ইয়! প্রত্যয় স* অত প্রত্যয় 
তুলা হইয়া! পড়িতেছে। (ঈয়! দেখ) 

॥* অতএব ইয়। প্রত্যয় দ্বার অনস্তর, করণ কিংবা অধিকরণ বুঝায়। ইয়া প্রত্যয় 
পরে বিভক্ত লাগে না। এই হেতু ইয়া গ্রত্তায়াস্ত পদ অবায় বল! চলে। এই অব্য়দ্ধারা 
কর্ত। বিশেধিত হয়। বাঙ্ালা-ব্যাকরণকার ইয়া-কে কিয়ার বিভক্তি মনে করিয়। ইয়া-যুক্ত 
পদকে অসমীপিক! কিয়। বলিয়। থাকেন। কিন্তু, ক্য়ার বিভক্তি দ্বারা! ক্রিয়ার বচন পুরুষ কাল 
বুঝায়. ইয়া স্বারা সে সব কিছুই বুঝার না। হয়া দ্বার! পরবর্তী কিয়ার পূর্বকাল বুঝার 
বটে; কিন্তু লকল গুলে সে অর্থ স্পষ্ট থাকে নাঁ। যে কিয়া বাক্যের অর্থ পূর্ণ করে, তাহার 
নাম লমাপিক! ? এবং যে কিয়া করে না তাহার নাম অসমাপিকা । কিন্তু, বখন ক্র়াতেই 
'সন্ধেহ, তখন অসমাপিকা ভাগ-কর্পন! নিরর্থক । কাটিয়া ফেল, হইয়া! উঠিল ইত্যাদি স্থলে 
ফেল, উঠিল মহযোগী-কিয়া! বলা.গিয়াছে। প্ররূত পক্ষে দেখা গেল, ফেল উঠিল বাস্তবিক 
সমাপিক! ক্রিয়া! এবং ইহাদের পৃববর্তী ইয়া প্রত্যয়াস্ত পদ বিশেষণ-বাচক অব্যয়। বলা 
বাকুল্য, ক্কদস্ত শব্দের কর্ম থাকিতে পারে। 

$* প্রপ্িতী বাঙ্গালা করতঃ পাওয়া! যায় । গমন করতঃ দেখিলেন-_-গমন করিয়া 
বা” কর বিয়ার উত্তর হেতু অর্থে স* তন্‌ প্রত্যয় । * ম্বতরাং এক অদ্ভুত হৃষি। এইুপ 
হওতঃ শব্বও পাওয়! যায় । ইয়া প্রত্যয় যোগে যে হেতু বুঝাঁইতে পারে, তাহা এই করতঃ 

ঞ কিবা গথদকরৎম' খত কিন র্ধানর হত, রিল প্রহোগেরও কারণ থাকে না। | 


. হওতঃ শব হইতে বোঝা বাঁইতেছে। ইহা কা করিতঃ বি 
শু হইত। বাঙ্গালাতে কিয়াপদে কারকের বিভক্তি লাগে না, এমন নছে। 


৯০। ইতে। 


:/» নিষিতাদি অর্গে ধাতুর উত্তর ইতে প্রতায় হয়। গাইতে আসিয়াছে-_গান মিছিত। 

গাইতে বাজন! চাই--গান নিমিত্ত । গাইতে হাসি আসে--গাঁনে হাঁসির উৎপত্তি। গাইতে 
মন নাই--গানের শ্রতি। গাইতেছে__গাইতে আছে-_গান-ব্যাপারে নিষুন্ত' আছে। গাইতে" 
লাগিল--গান-বাপারে লগ্ন হইল । তোমাকে গাইতে শুনিয়াছি- তোমার গাঅনা । তোমাকে 
গাইতে হইবে_-আমি চাই তোমার গানকর্ম। আমাকে গাইতে নাই-আমার গাঁকর্ম 
নিষিদ্ঘ। গ্লাইতে জানেন, পারেন__গানকর্ম। গাইতে গাইতে গায়ন-_পুনঃ পুনঃ গানকর্ম 
দ্বারা। গাইতে গাইতে গলা শুখাইল-_পুনঃ পুনঃ গান-হেতু। গাইতে গাইতে বাজাও. 
গান-কর্ম-সময়ে । তুমি গাইতে বুঝিলাম তোমার শিক্ষা হইয়াছে__তোমার গান-কর্ম হইতে 

অতএব ইতে প্রতায়াস্ত শব দ্বারা কারকের অর্থ প্রকাশিত হয়। নিমিত্ত অর্থ বলিলে 
ইতে প্রত্যয়ের শন্তির পরিচয় পাওয়া যায় না, বিভক্তি ও শক যোগে কারক যাহ! পায়ে, 
ইতে-যুন্তু ধাতু তাহ! পারে। 

%০ সণ তুম্‌ প্রতায়ও এইরুপ। হঠাৎ মনে হয়, সৎ তুম্‌ হইতে বা* ইতে আসিয়াছে । 
কিন্তু অন্যান্ত ভাষার অনুর্প প্রত্যয়, এবং পুরাতন এবং বর্তমান বাঙ্গালার কারকের তে 
বিভন্তি ম্মরণ করিলে স* তুম্‌ পরিত্যাগ করিতে হয়। বাঙ্গালা করিতে, মৈথিলী করিবাক্‌, 
ওড়িয়া করিবাকু, হিন্দী কর্‌ণে বা কর্ণেকো, মরাঠী কর্ণাস। মরাঠী কর্ণ্যাস-_করগে 
(বা* করা ) শবের উত্তর নিমিত্তার্থে কারকের স বিতন্তি। হিন্দী কঙ্গণেকো-_কর়না (বাঁ 
করা) শব্বের উত্তর কারকের কো বিভন্তি। ওড়িয়৷ করিবাকু--করিবা ( বা" করিবা, কয়া) 
শব্ষের উত্তর কারকের কু বিতন্তি। মৈথিলী করিবাক্‌ এইবৃপ ক বিভন্তি। প্রা্টীন আসামীতেও 
এইবুপ, “এহি ঝুলি বৈদ্যৰর উঠিবাক চাই' (চার )। শুন্তপুরাণে, 'দাই ভূই তৃলেম্ত পুজ- 
বাক নিরঞ্জন'--নিরঞ্জন ( ঠাকুর) পৃজিতে জাই সুই তোলেন-_-পুজিবা শষের উত্তর নিমিত্তার্থে 
ক বিভন্তি। কারকের কে কিভন্তি স্বানে রে হইতে পারে (যেমন, আমারে আমাকে, 
কারক দেখ)। শুন্তপুরাণে, 'জনমিআ! বাস্থকী পুন খাইবারে ধাএ_খাইবা-কে ধাঁগ্ব--. 
খাইতে । মেঘনাদবধে, 'পুর্বকথা গুনিবারে যদি ইচ্ছা! তব? ? “হেরি তব অশ্রবারি ইচ্ছি 
মরিবাঁরে' | অতএব করিতে__কর ধাতু ভাববাচ্যে ই করি; করি শবে নিমিতার্ধে কাঁরকের 
তে. বিত্তি। কিংবা করি বর্তমান কালের কিয়াপদে কারকের তে বিভন্তি ॥ হয়ত স*. 
ভুম্‌ এবং অত প্রত্যয়ও বাঙ্গালাতে প্রচ্ছন্ন ভাবে ইত গ্রত্যরের রহিত মিজিয়াছে। 
কারকের তে বিতন্তি দ্বায় কর্তা, করণ, 'অপাদান, সম্জদান, আবির কাক সাই 
থাকে। হাতে প্রত্যয় ছ্বারাও লেই সব কারকার্থ প্রকাশিত হয়... 


১৫৮ বাঙ্গালা ব্যাকযণ। 


কন ধাতুর উত্তর আ] (ভাববাচ্যে)__করা, ইবা ( ভাববাচ্যে )-করিবা, অন 
(ভাববাচ্যে)_করণ। কর! হেতু-_করা-তে, করা শবে হেন্বর্থে কারকের তে বিভস্তি। তে 
অধিকরণ ও করণ কারকও বুঝায় । কাজ করাতে ( বিষয়ে ) বাহাছরি আছে? কাজ করাতে 
(দ্বায়), কাজ করায় জ্ঞান হয়। কারকের তে বিভন্তি শ্বানে য় নিহিত? প্রাচীন 
বাঙ্গালার করিবাতে, এবং পঞ্তিতী বাঙ্গালা করণতে পদ্দ হইত। 

|০ করাতে, হওয়াতে প্রভৃতি আতে-প্রত্যয়াস্ত পদ অধিক কালের পুরানা বোধ হয় নাঁ। 
“বিদ্যাপতি, “ম্ৃছ বীজইতে ঘুমস্থ হাম'__মৃছু ব্জন করিতে বা করাতে আমি ঘুমন্থঃ “বদন 
নেহারিতে উপজয়ে হাস'-_নিরীক্ষণ করিতে বা করাতে । তিনি আসিতে এবং সুমি বলিতে 
বুঝিলাম__তাহার আলা! এবং তোমার বলা হেতু । এই প্রয়োগ রাছে আছে, নদীরাতেও 
আছে। কিন্তু অল্নে অল্পে উঠিয়া! গিয়া আসাঁতে বলাতে কিংবা আসার বলায় পদ প্রচলিত 
হুইতেছে। অর্থাৎ করণ ও সম্প্রদান কারক বুঝাইতে আঁতে আয়, অধিকরণ বুঝাইতে 
ইতে হইতেছে। গান গাইতে গাইতে চল, কাজ করিতে করিতে উঠিও না--গান ও কর্ম 
কালে। যাইতে বিলম্ব আছে-_গমনবূপ কর্মে । শৃন্ত পুরাণে, “চন্দন ঘুরিতে জেবা করেস্তি 
সঙ্থর ধ্বনি'_-চন্দন ঘর্ষণ কালে যাহার! শঙ্খ ধ্বনি করে। তুমি থাকিতে কাজটা হইল না! 
--( প্রায়ই ) তোমার বর্তমানতায়। আমা হইতে তুমি বড়-_হওয়া উৎপাদন কিংবা আদি 
বিবেচ্য হইলে তুমি বড় ( ১৪৭০০ দেখ )। 

1/* কর ধাতুয় উত্তর তাববাচ্যে ই মনে করা ঠিক নহে। করি কিয়াপদে ভে মনে করা 
তাল। বিদ্যাপতি, “কি কছুব রে সখি কহইতে হাস”-কহই কিয়াপদে তে। এ্রইন্প, 
হেরইতে চলইতে গণইতে, ইত্যাদি । বিদ্যাপতি, 'আছইতে আছল কাঞ্চন পুতুলা+_কাঞঙ্চন 
পৃত্তলী (প্রায় ) থাকিতে-ছিল-_অর্থাৎ ছিল। চণ্ডীদাসে “খাইতে খেয়েছি শুইতে গুয়েছি, 
আছিতে আছিয়ে ঘরে'_আছিতে পদ ভরষ্টব্ব_ খাইতে হয় বলিয়া খেয়েছি নতুবা! খাইতাম 
না ইত্যাদি ( বিরহে রাধিকার উক্কি)। 

/%* * হইতে করিতে-__বর্তমান কাল বুঝায় । হইয়া করিয়া-_ভূতকাল। করিতে-আছি 
ৰা করিতেছি--কিষ্বা। শেষ হয় নাই) করির-আছি বা করিয়াছি__কিয়া শেষ হুইয্াছে। 
'কয়িতেছিলাম--ছিলাম ভূতকাল বলিয়া! ভূতকালে কুয়া শেষ হয় নাই; করিয়াছিলাম__. 
ভূতকালের পুর্বে কয়! শেষ হইয়াছিল। ( লকারার্থ দেখ )। 


| ৯১। ইলে। 
“কিনানরের বাধ্যকারণ ভাব বোধ হইলে' পূর্ববর্তী কারণ-বোধক কিক্নাতে ইলে 
প্রতার হব লে করিলে তুমি করিবে-. তোমার খরার পুর্বে তাহার করা চাই। ক্য়ার অিষ্পন্তি 


বুঝাইলেও পূর্ববর্তী ক্য্াতে ইলে ছয়। দে আসিলে আমি বাইতাম, অর্থাৎ সে 'আইসে নাঁই 
এত্ত আমি বাই নাই। অতএব “বদি বি” শখের পরে বর্তনান তবিত্যৎ সত কাপ 


খাফিলে বাঁক্যর যে অথ হয়, ইলে গ্রতার স্ারাও সে আর্থ হয়? বি ভূমি কর, তবে আমি 
করি--কুষি করিলে আমি করি। সংস্কতের “তাবে সপ্তমী” বেমন, বাঙগালার ইলে প্রভার 
যোগে তেমন অর্থ হয়। বাঁ, চক্র উদয় হইলে অন্ধকার দুর হইল--অর্থাৎ, চজোহরে অনব- 
কার ঘুর হুইল। (স* চক্রে উদদিতে-_উদ্দিলে ? ত স্থানে ল।) ্‌ 

4০ তোমাকে বুঝাইতে হইলে, আমাকে করিতে হইলে, গ্রাভৃতি উদাহরণে “হইলে, বারা 
বদি ছয় যদি হইত" অর্থ প্রকাশিত হয়। তোমাকে বুবাইতে বলিব, ৮০ 
হইলে বলিব-_অর্থে আকাশ-পাতাল: গ্রভেদ । 

৬০ এই সকল ছৃষ্টাস্ত হইতে দেখা যাইতেছে ভূতকালের ইল-বিভক্তির উত্তর কারকের 
_ এ-বিভন্তি ধোগে ইলে প্রতায়। সংস্কৃতে গতে প্রাঞ্ডে উদিতে প্রভৃতি পদদও এই প্রকার । 
সে করিলে আমি করিব-_তআমার কর্মের পুর্বে তাহার কর্ম আবশ্যক । রাম মারিলেও মৃত, 
রাবণ মারিলেও সৃত্যু-মৃত্যুর পূর্বে মারা, তা রাম মারুন কি রাবণ মাুন। ওড়িয়াতেও এইবৃপ 
ইলে প্রত্যর আছে। 

1০ এখানে ইয়া, ইতে, ইলে প্রত্যয় বলা গেল। অসমাপিকা কিয়া বলিলে বিশেষ 
কিছু সুবিধা দেখা বায় না। মুল যাহা হউক, ইয়া! ইতে ইলে ্ তিনকে প্রত্যয়ের 
মধ্যে ধরিলে ব্যাকরণে দোষ স্পর্শে না। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 
তদ্ধিতপ্রত্যয় | 


: যাবতীয় প্রত্যয় প্রথমে অর্থঘুস্ত শব্ধ থাকে । শবে যুক্তু হইতে হইতে লোকসুখে তা 
সংক্ষিষ্ত ও বিকৃত হইয়! প্রত্যয়ের আকার ধরে। কিন্তু, যে শবে অর্থ স্পষ্ট আছে এবং 
পৃথক প্রযুত্ত হইতে পারে, তাহাকে প্রতায় বল! চলে না। সে শবের স্থান ব্যাকরণ নহে, 


কোষ। কেহ কেহ ব্যাকরণকে ভাষার কোষের স্থুচি মনে করেন। ব্যাকরণের এমন অর্থ 
ধরিলে কোষের অনেক শষ ব্যাকরণে প্রবেশ করাইতে পারা যায়। যাহা হউক, এখানে 


ব্যাকরণের সীমার বিচার না করিয়া কয়েকটা! প্রধান বিষয় লেখা যাইতেছে । | 
তথিতপ্রত্যয়ের শ্রেনীবিতাগ করাও সহজ নহে। অকারাদি বর্ণান্ুকমে কোষের শব 
বিসতত্ত হয়। নতুবা আবস্তক শব খুজতে গোল হয়। ব্যাকরণে সেই ক্কজিম বিভাগ আমিলে 


ব্যাকরণের একটা উদ্্বৃখা হয়। অথচ একই প্রতারের নানা অর্থ থাকাতে সফলস্থলে.. 






স্বাভাবিক বিভাগও লহজ হয় না। শরখানে মিশ্রিত বিভাগ অবলম্বন করা গেল। 
বলা আবন্ঠক, শঞ্চের শেষবর্ণ ট ভর ইত্যাদি হইলেই যে তাছা প্রতার হইবে, ৰ 
₹খ| নাই। হু শক না পাইলে তাহার চ ডর ইতডাদি প্রভার কি না তাহা বলিতে 


এক 


১৬৩০ বাঙ্গালা ব্যাকরণ । 
পারা যায় না। গ্রাম্য উচ্চারণ বিকারে একই প্রত্যয়ের রুগাস্তর হইতে পারে) একথ! সর্বদা 
মনে রাখিতে হইবে । 


৯২। আ। 


/০  বছ্‌ সংস্কৃত শব্ধ বাঙ্গাল! বৃপান্তরে শেষে আ পাইঁয়াছে। কোথাও সংস্কৃত শবের 
অস্ত্য সংযুক্ত বাঞ্জনের একটির লোপে, কোথাও শেষের কয় স্বানে, কোথাও বাঙ্গালায় 
ঘআ| করিবার টানে, পাইয়াছে | কোন্‌ শব্ধ কি কারণে পাইয়াছে, তাহার স্পষ্ট নির্দেশ সহজ 
নহে। সং্পপ্রীক্কৃত ভাষায় যে-সে শব্দের পরে স্থার্থে ক বসিতে পারিত। হয়ত সেই ক 
লুপ্ত হইয়! বাঙ্গালায় অ! আদিয়াছে। সাবধান না হইলে, এই অ+ প্রত্যয় মনে হইতে 
পারে। নিয়লিখিত উদাহরণে বাঙ্গালা শব্ের আকারের কারণ পাঁওয়! যাইবে । .. 

স* থুল্প_ খুড়া ; দ* খণও্ড-_খানা (ব! খান)) স* অগচ্ছ (গাছ)_-আগাছ। ; স* কুকুট__ 
কুকুড়। ; স* কোট্ট__কোটা ; স* শুক্ষ-_শুখা (য স্থানে থ)) স* নেত্রিক__(কাজল-) নেতা $ 
স* মাটক-_মটক1; স* মামক-_মামা ) স* মল্ল__মাল1 (যেমন নারিকেল-মাল| ); স* ভেলক 
--ভেল1) স* পল্পব-_পালা ; স* স্ফোটক-_ফোড়া (বা ফোঁড়া )7 স* রূপক, রৃপ্য__বুপা ? 
স* পাদক-_পায়।) স* কুল্য--কুল|) সৎ কাংস্ত-_কীসা) স* লৌহক, লোহ- লোহা ; 
সৎ মেপ্ড, মেপ্তক-েঁড়া (বাঁ মেড়া বা ভেঁড়া)) স* কটোর_কটোরা ; সং মোচক-_ 
মোচা ) স* ছড়ক-_হুড়,ক! (বা ছুড়কা)) স* বরও-_বারাণা| (বারান্দা বাঙ্গাল! নহে )) 
স* সীমন্--সীমান।; স* কুপ--কুপা (বা কপ ), কুআ; স* একল-একল| ; স* কাতল-_ 
কাতলা (মাছ ); স* একতল-_একতলা 7 স* মল--মলা) স* ক্ষেপ__খেআ ) স* বায়ন, 
বায়নক-_বায়না ; স* বর্কর- বকর! (ছাগ); স* স্বাল-খাল1) স* কাণ--কাণা ) সং 
ঘুম ধু; স' অচ্ছ- আচ্ছা ) স* চ্জা-_চাঞ্জা। ) স* ভ্রমর-_-ভমরা (বা ভোমরা ) স* ফণ 
ফণা? অ* উচ্চ-উচা (বা উচা1)) স* গৌর__গোরা ; স* আম--আমা (ইট); 
স* ফাল--কাল! ; ইত্যাদি। 

এখন বাঙ্াল। জ। প্রত্যয়ের উদাহরণ দেওয়া! যাইতেছে । 

%* স্থার্থে এবং প্রায়ই অবজ্ঞা । যথা, চোর-_চোর! (চোর! না! শোনে ধর্মের কাহিনী )। 
পাগল-_পাগ্ল! ; মাতাল-_মাত্ল1 ) ছাগল-_ছাগ্ল! (এখন প্রীয় অপ্রচলিত ); ৰাসুন-_ 
ৰাষ্না ) বাঘ__বাঘ! । (তিন অক্ষরের আকারান্ত শব্ধের উপাস্য অ ই উ লুপ্ত হয় (১৯, ৬১ 
স্১)। এই নিষবমে বামুন-__বাম্না, ইত্যাদি । মানুষের ভাক-নামের শেষে আ বসিয়! অনাদর 
প্রকাশ করে (৬১ ছুঃ)। বর্থা, রাম! শামা । হরি-_হরিআ৷ ; ইআ রাঁচের উচ্জারণে ৫ 7 হর। 
সেই স্ুআাছুসারে হরিআ-_হর্ো বা হরে (হরে কদাপি নহে)। এইবুপ, মধু__সধুআ-_মধে। 
অবজ্ঞার্থে ক আবির প্রথমে রামক ভাঁমক, পরে রাঁমা শাম! হক থাকিবে ।. গড়িযাতেও 
ও তিল রি রি 


তঙ্িত প্রভা । ১৬৯ 


৬০ স্থার্থে ও বৃহৎ অর্থে। বখা, থাল--খাঁল! $ ধা দ- গর 
ঈ দেখ); পাত- পাতা; পাট--পাটা ) চোঙ্গ-_-চোঙা। 

1* সম্শ বগ্ত; অর্থে (%* দেখ )। যথা, হাতের সনৃশ-__হাত! ; জে ঠেজা। বাধের 
সদৃশ বলবান বা হিংঅ-_বাছ। (কুকুর, তেঁতুল )। 

1/ জাত, সন্ধস্ধীয়, বিশিষ্ট অর্থে। বরা, মহিষ হইতে প্রাপ্ত --মহিযা--মইফা (-ছুধ )) 
কাধন্তে নিমিত-_কাসা (কীসার থালী বাঁটী ); বাসের যোগা-_বাসা; তাপের যোগ্য--তাপজআ- 
তাঅআ। (তাওয়া! )) লবণ সন্ী বা লবণ জলে জাত-_লোগা; তিনকাঠে নিষিত--তেকাটা ; 
তিন পাদ বিশিষ্ট--তেপাআ! (তেপায়।); পাকবিশিই--পাকা! ; খদির বর্ণবিশি্ -খদিরা-খইরা- 
খরর!; রঙ্গ (লাল রঙ্গ প্রধান) রঙ্গা__রাগা (রাঙগা)। এইতপ, রোগা, জলা, তেলা, হলুদ, 
বেখুনা, হাসা, সফেদ। (সফেদ বলিয়া ), ইত্যান্দি। ঘর সম্বখী--ঘরআ (কথা )। এই শব্টি 
ঘর্‌! হইতে আসিয়! থাকিবে । হিন্দীতেও ঘরউ ঘরুবা--ঘর-সন্থপ্থী। হি” ঘরান! ম* ঘরাখা 
( পরিবার ? সণ গৃহিনী হইতে ) শব্দও বাঙ্গালাতে ঘরআ! অর্থে শোনা যায়। ] 


৯৩। ই। 

/* কোন কোন সংস্কত শবের ক কিয় স্থানে বাঙ্গালায় ই আঙিয়াছে। র স্থানে 
ই সহজে হয়। যথা, স* সাক্ষা__সাক্ষে? স* হান্ত-__হাসি; স* বাবয়-_বাবই (তুলসী )) 
স* বিদায়_-বিদাই (গ্রামা)। কি কী প্রতায়ের কলুগ্ত হইলে ইথাকে। যথা, স* 
নর্তকী--নাটাই, স* চটকা, চটকাঁ-চড়ই (পাখী )। ক লোপে অ এবং অ উচ্চারণে 
য়, এবং য় কমে ই-তে দীড়াইয়াছে । যথা, স* বাপক-বাবই (পাখী ); সং ক্ষারক-_ 
খালই (মাছ-রাখ! ); স* জালক-_জালি (যেমন পটোলের )। স* কটাহ--কড়াই। র যেমন 
আগম হয়, তেমন লোপও হয়। লোপে, স* মরার-_মরায়-_মরাই (ধান-রাথা )। অন্ত শবে, 
স* বালিক! (বা বানুক! )--বালি (বা বানু); স* লিক্ষা-_লিকী (বা নিকী)। স* কেছার 
_-কেআরি (যেমন ফুল গাছের); স* ব,স-ভুসি) স* ফাল--ফালি; স*' তাল-_গালি 
(হাততালি); স* পাশ_ফীশি। 

*/* স্বার্থে ই প্রতায়ের উদাহরণ ছুই একটা পাওয়া যায়। যথা, স* কাণ্ড হইতে কাড়ি 
বা কাড়ী (তাল গাছের )। ফীাশ--ফাশী, লাখ- লাখী, হৃস্থার্থে ঈ হইতে পারে। 

৪ ভাব ও কর্ম বুঝাইতে ই প্রত্যয় বাঙ্গালায় বছ্‌ প্রচলিত । যথা, পণ্ডিতি, ভান্তারি, 
মাষ্টারি, হাকিমি, চাকরি, সাহেবি, নবাবি, চালাকি, ইত্যাদি । যে শঙ্ষের অত্ত্য অ প্রত্ত, 
তাহাতে ই ঝুন্ত হয়। শব্ষ আকারাম্ত হইলে ই পরে বসে। বখা, চিকনা_-চিকনাই, 
বামনা_বামনাই, ভাল-_ভালা-_ভালাই-_বালাই, বড়_বড়া_বড়াই। এইরূপ, স* পুষ্ট 
হইতে পুষ্টাই, শ্রা" পৌষ্টাই। আকারাত্ত ঢালা মাড়! ঝাড়া খোদা বাধ! প্রসৃতি শঙ্ষেয উত্তর 
ইহয়। এইই শর তার বনী ও দা নেন রা লছি- কাপর বি 


১৬৫ ও বাঙ্গালা ব্যাকরণ । 


বাঁঞ্গালাতেও ঢালাই ( খরচ) ধলা যার। শহরে হিন্দীভাষীর নিকট হইতে খাড়াই, লম্বাই, 
ধোলাই, চোলাই ইত্যাদি শব বাঙ্গালার প্রবেশ করিতেছে । ধোআ-_ধোরা-ধোলা ) ফোলা 
:+ই-ধোলাই ? তেমনই চোআ-_চোলা হইতে চোলাই। বাঙ্ালাতে ধোআনু, চোআন। 
াচ! হইতে যাচাই এবং লড়া হইতে লড়াই এখন পুরা বাঙ্গাল! হইয়াছে। 

1” সংস্কত য-প্রতায় বাঙ্জালায় ই হইয়াছে। বাঙ্গালায় তদ্বিতপ্প্রত্যয় যোগে সবরের 
গুপবৃদিধ হয় না। এইহেডু স* পণ্ডিত হইতে পণ্ডিতি হইয়াছে, পাণ্ডিত্য হইতে পাপ্ডিতি 
হয় নাই। চালাকের ভাব, সংস্কৃত হইলে চালাক্য হইত, বাঙ্খালায় চালাকি । য় বর্ণের ই 
টুকু রহিয়াছে। য় স্থানে ই হইবার বহুদৃষ্টান্ত সস্কতেও আছে। যজ্‌ ধাতু হইতে ই, 
ব্যাধ্‌ ধাতু হইতে বিদ্ধ হইয়াছে। সা বাঙ্গালায় সতি, দিব্য-_দিবিব, বাচ্য__বাঁছছি ইত্যাদি। 
বজ্ঞ শব উচ্চারণে যগ্গা) এইহেতু গ্রামাশব্য বগ্ণি হইয়াছে । (শেষে সংযুত্ত র থাকিলে 
গ্রাম্য উচ্চারণে ই আসে, কিন্তু, সকল স্থলে আসে না ; ৪৬ হঃ)। রব স্থানে ই, বর স্থানে 
উ, খ স্বানে অর. ইত্যাদি হওয়ার কারণ শিক্ষাধ্যায়ে দেখা গিয়াছে। স* ত্রাহ্মণ্য-_ 
বামনাই, স* চৌর্ধ-_চোরি_চুরি, স+ মানুষা_ মানষি (যেমন ছেলে-মাহ্ষি )। ওড়িয়া হিন্দী 
মরাহীতেও হ প্রত্যয় আছে। ফার্সীতেও হইয়া” দিয়। বদ্মাশী আমীরী ইত্যাদি শব 
হইয়াছে। | 
1/* অন্তোন্ততা প্রকাশ করিতে শব্দ দ্িবন্ত এবং প্রথম শবে আ| এবং দ্বিতীয় শন্কবে ই 
হয়। যথা, আড়া-আ'ড়, আধা-আধি, আপনা-আপনি, কোলা-কোলি (বা কুলি), কানা- 
* কানি, কোনা-কোনি ( ব1 কুনি ), ঘরা-ঘর, গোড়া-গোড় ( বা গুড়ি), ইত্যাদি । ঠেলা, মারা, 
কাটা, ধরা, লড়া, হাকা প্রভৃতি কৎ আ.পপ্রত্ায়ান্ত শবের উত্তরও ই প্রত্যয় হয়| যথা, 
ঠেলা-ঠেলি, মারা-মারি, কাটা-কাঠি ইত্যাদি। কৃৎ আ'পপ্রত্যয় হইলে ধাতুর ই স্থানে এ, 
উ স্বানে ও হয় (৮০৭০ হ্ঃ)। প্রথম শব্ষে এই নিয়ম; দ্বিতীয় শব্দের শেষে ই থাকাতে 
ধাতুর ই উকারের গুণ আবশ্তক হয় না। যথা, ছেঁড়া-্টিড়ি, টেপা-টিপি, ওঠ-৯ঠি 
ছোআ-ছঁই। ৃ 

1, পরম্পর কম, সথানাস্তর প্রাপণ, বিরোধ প্রভৃতি ছুইএর ক্রি! থাকিলেই ই প্রত্যয় 
হর়। যথা, কৰিকগকণে, “ছুই দলে ঠেলা-ঠেলি চুলাচুলি গলা-গালি, বরাতি দেউটি নাছ 
ছাড়ে ।' মেধনাদবধে, ধরাধরি করি সখী লইল! দেবীরে অবরোধে ।, কোণা-কোণি-_এ'কোণ 
হইতে ও কোথ) গোড়া-গোড়ি--গোড়ায় (আরভে ) এবং এখন; মোটা'মোটি-ছোট বড় 
মোট একত্র বিচার করিলে; দৌড়াদৌড়ি একের পশ্চাতে অন্ঠের দৌড়ন ) লাড়া-াড়ি এক 
স্বান হইতে অন্ত স্বানে আনয়ন। বিছানার গড়া-গড়ি দিবার সময় শরীর যেমন গড়ায়, 
বিছানাও জেদন গড়ার |, মাটিতে গড়াগড়ি দিলে শরীরে মাও জড়াইয়। যার. কেহ 
অপর জনকে গীড়ন করিতে, .গামি: দিতে, সাধ্যসাধন! করিতে পারে? কিন, লীাপীড়ি 
গালাগালি, সাধাযাধি করিতে পারেনা). . 7. 


















ইল হার দর পতি শে মূখ গর জের উ হ্হ। 
বা খনন কাবার নর আনাই হুক গুন ইজি নন কি উন 











কথিত ভাষার সপ যাহাই হউক, প্রকৃত প্রতায় নিযুপণে বিশ্ধ নাই। কারণ এ 
থাকিলেও ই! উয়া৷ একেবারে লুণ্ হয় নাই। প্রাচীন পুক্তকে ইয়া উয় প্রতারের ভূ 
প্রয়োগ পাওয়া বায। চণ্ডীদাসে, 'অভাগিয়া জনে ভাগ্য নাহি জানে না পুরয়ে সব সাধ 1” 
কবিকনতকণে, 'প্াসগুলা তোলে যেন তে-আঁটিয়া ভাল । এইরূপ, কৃততিবাসে, 'হুছাতিগা বাড়ি, ূ 
'হাড়িয়া মেঘ, ইত্যাদি ইয়া প্রতাযাস্ত পদ আছে। ওড়িয়া ভাষাতেও ইআ উআ প্রচুর 
আছে, এখনও সংক্ষিপ্ত রুপ পার নাই। যে ধানের ঘর রাখে সে ওতে ধান-ঘরিআ, যে রাধে 
সেরা'্খনিআ। আসামীতে, বড় যে সে বড়ুয়া_বরুয়া, মাটির সমৃশ--মাটিযা। হিশীতে 
টি! (জটিল), কালিয়া, ইতদি আছে। মরাঠীতে যা! গরতার আছে। বঙ্জদেশের 
ছানে খানে শব-বিশেষে ইয়া স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়। আসামীতেও এইফুপ | * 

«* এই ইয়। প্রতায় যে সংস্কতয় ইয় ঈয় এয় ইক প্রতারের সানীর, ভাঙা বানীনে 
উচ্চারণে এবং অর্থে প্রকাশ পাইতেছে | বেদে নাকি অনেক শখ আহে, বেখানৈ রখ রা 
ইস পড়িতে হয়। অর্থাৎ বেদের পরবর্তী সংস্কৃতি যেখানে য় একাটি অক্ষর, বৈদিক কম 
কোন শন্কে সেখানে ইঅ-_ছুইটি অক্ষর ছিল। | ্‌ রি 
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. ক্োৌগাটা-বিশিষ্ট-_রোগাটিয়া-_রোগাট্যে; জা্জা পর্যন্ত আবরণ করে যে বন জাঙ্গিয়া) 
উদ বেড়! বিশিষ্ট গ্রাম-_উনুবেদধিয়া ; উজানে চলে যাহা-_উলজানিরা (বা, কৰিকগুকণে, 
কুযাগ ধরয়ে যেন উজ্জানিয়া মাছ )) কামান পাতিতে দক্ষ যে--কামানিয়া (যা, কবি- 
কঙকণে, “কামানিয়। কামান পাতিল থরে থর); মোট-বহনে ক্ষ_মোটিয়া_সুটরা_ 
টে? বাজাইতে ব1 বাজনাতে দক্ষ যে__বাজাইয়__বাজীয়ে ক্র ঈয়া দেখ) খাআতে দক্ষ 
যে-_খাআইনর| খাঈয়ে ) করাতে দক্ষ যে-_করাইয়া__করীয়ে ; মানের যোগ্য-_মানিয়া-- 
মান্ত!-_মেক্ে (যথা, ভাঁরতচন্ত্রে, “হৌক মেনে জান! গেল বিবেচনা শৃন্ত? )) থাঅনে দক্ষ_ 
খাক্সনিয়।_খাঅন্তে ; কীদনে দক্ষ-_কীদনিয়া__কীদন্তে) যাহা নাই তাহা আকড়াইয়! ধরে যে 
স্াইত্বাকড়িরা-_নাইআকড়্যে বাঁ নেইআকড়্যে। (ন্তায়-কে আকড়াইয়৷ থাকে যে-_সেও 
নেই-ীকডিরা বটে, কিন্তু, অর্থাস্তর হইয়া পড়ে )। ভ্ঞানদাসে, রিয়া রাখাল, বিনোদিয়! 
ফান (কান), ইত্যাদি। 
গায়ে বাধীয়ে করীয়ে খাঈয়ে প্রতৃতি শব কৃৎ প্রত্যন্ত বলা গিয়াছে। এপ শব 
ভষষিত ঈল্ঝ। প্রতাযান্তও মনে কর চলে। কারণ, গাহা বাজা কর৷ খাআ৷ কৃতপ্রতায়ান্ 
বিশেন্য খন্ধ জাছে। কিন্তু, কর! পাঠ! চালা প্রত্ৃতি প্রয়ো্ক ধাতু হইতে করাআ পাঠাআ 
চালাজা বিশেষ্য শঙ্খ নাই। অবস্ত করাইবা, পাঠাইবা, চালাইব। শব আছে। কিন্তু সিদ্ষ 
 শন্ধে বখন ইবা-এর চিঙ্ছা নাই, তখন ককৎ প্রতায়াস্ত ঈয়। মনে করিলে সকল দিক রক্গা 
. গান। ...... 
চা ক্ষ) কি ইয়া, তাহ! কোন কোন স্লে বুষিতে পারা যায় না। আকারাত্ত 
খের ঝাবে কিং, জমিতে ই ঈ থাকিলে রাছের উচ্চারণ বিকারে আকার এ হইয়া পড়ে৷, 
রি উচ্চারিত হইবার কথা। কা শবে 











1, বে সকল শঙ্গের উদতর উয় হর, ভত্যতীত অন্ত শবে ইয়া! হর। ইন! হইলে 
ইয়া খানে সংক্ষেপে ৫7, এবং ছই বান আত শবষের আদা আকার এ হয়। আইন 
বালিয়।--বেল্যে, মাটিরা__মেটো, জালিয়া-_-জেল্যে, ইত্যাদি। (তু হাসিয়া--হেে, কাদির 
স্্কেছ্যে)। রত 

এখানে একটা প্রশ্ন উঠিতেছে। ইয়া পারা শের সংকষি্ আকারের বাথান কি করা ধাইবে। 

পাখিরা, কাঠা, শাস্িপুরিরা, প্রভৃতির সংক্ষি্ দুগ পাথরে কাঠরে শান্তিগূরে করিলে অধিকার কায়ক 
যুধাইতে পারে; উচ্চারণ টিক আসে না। কেছ কেহ পাখুরিয়া কাঠুরিযা করি! পরে গাধুরে কাঠুরে জেখেন। 
কিনতু ইহা 'ঢালনী'কে চালুর, 'চাঁকািকে চাকুরি লেখার ছুলা। আ পরে ই খাকাতে অফারের উনটারৰ 
ঈবৎ ও হ। কিন্ত ঈবধ ওকার উচ্চারণ করিতে করিতে একেবারে উকারে জামিনে ভাষাকে হোঠে ভাদাইযা 
হিদে হয়। | ক 

দেটে (যাটিয। ), বেলে (বালিযা) ইত্যাদি লিখিলে বিয়াপর বনে হইতে পারে, এবং ঠিক উচারণও শকাশ 
হর না। মেট+উযা-সোটয়া__হুটি়া শব নটে বানান করিয়া পড়িলে শেবের এ দীর্ঘ কিবা ঈষৎ হু হয় 
না। কবিকে, 'দাঝযাতে গড়িল শিলা বিজারিয়া চান।: ধার দেবে, না ফেব্যে! কোন্‌ উদ্ভারণ ঠিক? 
তি ধরিনেও যহা হইতে মাঝ এবং দাবা! উ্চারণ-নৌকর্ে দেবো গাই। ওড়িযাতে বাহ! পো--ধধাম দুর । 
হিশীতে ইয়া! দির! দেখ! ও বলা রীতি আদাদী ও ওড়িযাতেও শব্দ ঈংছিপ্ত হয় লাই। আহা সং ধা 
ক ধা পুরা বাদালায় ধন্তে ও ধনিয়া--উ্থপ্রকারই লিখি থাকি। খত অব ধবে কিংবা বয়ে দহ. কান... 
(ফর) জবন্ত কনে কিংবা! করে নয় । কাগিনের--াদিদে-_টীমনে নিধনে চনে বট, কন তে আর 
ভার কতে-সক'বে, হতো ( হত্যা! ):ত্যে লেখ! চলে ঘটে কিছু যেলো--বেঁলে দেটো-_কোে লেখার, মা. 
ই থা আমিন া। তব, নেটে পরিবার বর টে ছুট পাবার গার 
আছে। কার গত উদার বাদালার মা থাকাতে ধদিসংাধী বানান হর হইজেছে। 
চি বাই হে গাহি বা কক এক হা রি গছ 

































9৬ বাঙলা ব্যাকরণ। 


৯৫। উয়া। এর ২ 

/০ উ়্ প্রত্যয় ইয়। প্রতায়ের তুল্য নানা শবে বসে। সংস্কত বু প্রত্যয় হইতে 
উয় প্রতায় উৎপন্ন । সংস্কতে সামৃশ্ত বুঝাইতে, এবং “ইহাতে কিংবা! ইহার আছে? 
বুঝাইতে রহ হয়। ৰত-এর ৎ লুপ্ত হইয়া তৎস্থানে আ হয়। ফলে বজণ--উআ, এবাং 
লিখনে য় জল-সদৃশ__স* জলবৎ-_বাঁ” জলুআ, ও* জন্চুআ, হি পনি! (পানিব-বা 
হইতে) জল শব হইতে জলব! হইতে পারিত )। সংস্কতে যেমন অংশু আছে বলিয়া 
অংশুমান (বৰ স্থানে ম ), বাঙালাগ্ষ তেমন আঁশ আছে বলিয়া আশুঅ| | ওড়ির়াতেও আশুআ 
_-অংশু-বিশিষ্ট। হিন্দীতেও এইরূপ আছে। সংস্কতে ব প্রত্যয় প্রায়ই যুক্ত অর্থে আছে। 
থা, রাক্জী-রেখাঁ আঁছে বলিয়া রাজীব, অর্ণব-_উত্সি-যুত্ত, ইত্যাদি। প্রচলিত ভাষায় এই 
সকল সংস্কত প্রতায় এক আকার ধরিয়া জাত, বিশিষ্ট, সম্বপ্ধীয়, তুল্য প্রভৃতি নান! অর্থ 
পাইয়াছে। বরা, জঙবৎ বা জল-বিশিষ্ট-_জলুয়া, মদ-তুল্য ব! মদ-সন্বশ্খীয় বাঁ মদে আস্ত 
_মছুয়া, ঘর-সন্বপ্খী বা ঘরে জাত-_ঘরুয়, পড়া--পঠনে শীল যার-_পড়যা, ধানে জাত-_ 
ধানুয়া, ভাঁতে অস্রাগী-_ভাতুয়া ইত্যাদি । স্থার্থে, বীকুয়া, গুরুয়া, সরুয়া (জানদাস )। 

০. ছুই-ব্যঞ্কন-জাত অকারাস্ত ( উচ্চারণে অকাঁর গ্রস্ত ) শবের প্রথম বর্ণে অকিংব! 
অ থাকিলে উল্লিখিত অর্থে উয়া হয়। প্রথম বর্ণে অ থাকিলে উয়! প্রত্যয় যোগের পর 
অকার ঈয২ ও এবং আ) থাকিলে তাহার স্থানে এ উচ্চারিত হয়। উয়া সংক্ষেপে প্রায় ও 
ইয়। জলুয়া জলো, বাতুয়_বেতে।, পীকুয়। _পেঁকো, হাটুয়া--হেটে, টাকুয়!_-টেকো, 
বাহয়! (বন্তাজ )--বেনে।, ইত্যাদি 

৩০ উাীস্ত কোন কোন সংস্ক্ু শব্দের পরে ক বসিয়া, সেই ক শানে আবা য়া 
হইয়াছে। যথা, বন্ধু--বন্ধুক-_বধুযা । এইবৃপ, মানুষের নাম যছ-_যছুক, মধু-মধুক হইতে 
বন্যা, মধুয়॥ এবং সংক্ষেপে বদে, মধো!। প্রথমে মনে হয়, চাদ আক! থাকে বিয়া টায় 
| চার্োরা | কিন্তু; চাদ +উয়।-চাহ্যা হইতে সংক্ষেপে চেঁদো হইত (টেঁধো শষ 
| আছে, অর্থ মাখার চক্জাকার টাক আছে যার, চঙ্জ নামও অনাদরে চেঁদো হয়। ) বাস্তবিক, স* 
চজ্জাতপ শব্বের ত পানে অ অব আ৷ হইয়াছে। চন্দ) চক্জাতপ- টাদআ। 
ইঞ্টাই শুদ্ধ । এইবুপ, জাল শব হইতে জালুয়া-_-জেলো হইত, জেল্যে হইত না। বিশেষণ 
শব্ষের শেষে এ ও পাইলে অনেক গুলে মূল শব অনুমান করিতে পার! বার । কেটে এবং 
রেগে (প্রা কেটো )_ দুইটি শব আছে। মনে হয়, কোন শবে ইয়! 'করির! কেটে, এবং 
অন্ত কোন শবে উয়া করি কেঠে। হইয়াছে। বন্ত/তঃ আই। কাটা তে নিত 
কাঁটরা-_কেট্য, এবং কাঠে দিঙ্দিত কাঠুতা---কেঠো 1৬৯ রঃ 
প্াি কিনা নাজ দা ছাল 
নিধু্ধ হইয়াছিল । কিন্তু ুল শব কি? বোধ হছ,স*ড়ণ ( যেতম বা তৃতি) শব্ষে ইয়া “কারি জরদি। 


ঢঁ 


৯৬। ঈ। বি 

* স্বার্থে অ-আকারান্ত শব্ের উত্তর ঈ হয়। ট জল অনু -হ 
রা থা, বড়া-_বড়ী। হড়া-হাড়ী । খালা- খালী) 
লোড়া (বা! নোড়া)-_লুড়ী (বা জুড়ী)? বোচকা_বৃঢ়কী ? পো্টলা-_পুটলী ; কাঠ--কার্ী) 
জরীতা_্ীতী ) ছোরা-_চুরী। চোাঁ-_চুঙ্গী। নল-_নলী? কোপী-কুশী) চিঠা-চিটী) 
পেঁড়া__পেড়ী; ভাড়া-__তাড়ী; ভোর-ডুরী; দোলা_ছুলী (বাঁভুলী)। মোচা--সুডী 
(যেমন নারিকেলের )7 বেঙ্জের ছা-_বেঙ্গাছী) কড়া (আংটা )--কড়ী। ইত্যাদি। ঘট-- 
ঘটা কিন্তু, তা বলিয়া পুজার ঘট যে ঘটা অপেক্ষা ছোট হইতে পারে না, এমন নছে। কলশ 
-কলমী। মন্দিরের চূড়ায় কলশ নিষ়্িত হয়, কলশী হয় না। বোধ হয় কক্ষে কলশ লইয়া 
নারী জল বহে না, কলশী লইয়া বহে। হিন্দীতেও আ৷ উ দ্বারা ছোট ও বড় বুবীয়। বখা, খা* 
হাতড়া, হি" হখোড়া-__বা” হাতুড়ী, হি* হথোড়ী | মরাঠীতেও হতোড়া-_হতোড়ী । গুড়িয়াতেও 
এইফুপ। ডিজ্গা বড়, ডিঙ্গী ছোট। কিন্ত) ডোগ্জা! অপেক্ষা ছোট ভুঙ্গী বাঙ্গালা প্রচলিত 
নাই। মরাঠীতে ডঙ্গী অর্ধে ছোট ভোঙ্গা। সংস্কৃতে দ্রোগ (ডোঙ্া) ও ভোদীর মধ্যে প্রাভেদ 
আছে কি? বাঙ্গালায় ডোঙ্গা অপেক্ষা দোণী বা ছুণী ( জল-সেচনের ) ছোট । 

বাঙ্গালা ওড়িয় হিন্দী মরলাঠীর এই যে স্বার্থে ঈ, তাহা সংস্কৃতের স্ত্ীলিোর ঈ। এইহেডু 
উ দিয়া সংস্কতের সহিত সাদৃশ্ত রাখা যাইতে পারে। যদি ঈকার দিলে গুতা বুঝায়, সে 
সুবিধা ছাড়ি কেন? 

%* করণার্থে ঈ হয়। কৃৎ অনি প্রতায়ের পরিবর্তে প্রথমে অন করিয়! পরে করণার্ধে 
ঈ কর! যাইতে পারে। যথা, চালন-_চালনী; কুরন_কুরনী; সেচন-_৫সচনী ? ছোদন-. 
ছেদনী ( ছেঅনী ব! ছেনী )? ধুঅন-_ধুঁচনী (চ আগম কেন হয়? ধৌত হইতে ত স্থানে চ) 
তু* ধৌতি_ধুতি ); ভ্বীকন_-্টীকনী ) ঘুরণ-_ঘুরলী-_থুণী মোছ-ধরা যন্ত্রবিশেষ) ) ঘোল-মস্থাম 





-ঘোল-মহনী $ চিরন__চিরনী ? গলান-__গলানী ; (গলবশ্ধন রজ্জ))| অন পরে ঈ কছিলে 
স্বার্থে ঈ প্রতায়ের সহিত সাদৃশ্ত থাকে । যথা, চালন হইতে চীলনা-__চালনী ) ছঁকন হইতে 


ছাকনা_ীকনী ; তু" স* বখ্ধনী, চালনী, বেধনী, নখ-রঞ্জনী, ইত্যাদি শব ঈকারাস্ত। 

৩০ অন প্রত্যয়ান্ত শব ব্যতীত অন্য শবেও করণীর্ধে ঈ হয়। বখা, মাছ গাঁথা ধার 
বেজালে__গীখী__গতী (জাল)। এইরূপ, চাপা হইতে চাপী-_চাবী (যেমন তালার এবং 
মাছ-ধর! বস্ত্র) ঘান (হনন) কর! যায় যে কলে_ঘাণী (হ খ্বানে ঘ তু" স" জংহি 
অংস্রি একই শব )) চুমক দেওয়া বার যে পাত্রে_চুষকী। এ সকল স্বলে ধাতুর উত্তর 
কর্তৃৃও করণ বাঁচে ই করা যাইতেও পারে। তখন, গাঁতি, চাবি, ঘাশি, চুমকি। এই, 


চক্মকি ব! চক্মকী, ছিপি বাঁ ছিপী। সাদৃ্ঠ-রক্ষার্থে ঈকারাত্ত করা ভাল বোধ হয়। 
লুল 





অপহংণে বেদুপির! ( বেতন লইয়া! কাজ করে বে) হইয়াছে এখনও এই পথ দানভুনে লিক শা না রি 
বনিহার শব্দের অর্থ? 5 ০১১৭ 51275 


1০ বিশিষ্ট সম্বন্ধীয় জাত ঘক্ষ ইত্যাফি অর্থে ঈ হয় । যথা, বিশিষ্ট অর্থে জামী, মাগী, 
বছমেজাজী, গোলাপী, রেগুলী।. চালান সন্বশ্বীয়স্-চাঁলানী (কারবার )। এইবুপ, পোশাকী 
(কোন ),.. জালানী..-কা), উকীলী (বুদিধ ), মহাজনী (হিসাব ),. তেজারতী (পেশা ), 
জমিয়ারী (-সেরেন্ক| ), আবাদী (জমি), স্বৃতী (চাদর ) পার্বনী (তত), ভাগলপুরী গোইি ), 
কাশ্ীরী (পাল), ইত্যাদি । হিসাবে দক্ষ__হিসাঁবী; আলাপে দক্ষ-__আালাপী, এবং আলাপ 
আছে যার লঞ্চে _আলাপী। এইরূপ, কারবারী, করাতী, সেতারী, ঢাকী, ঢোলী (ৰা চুলী), 
ইত্যাদি। চণ্ডীদাসে, “মরমের মরমী নহিলে না জানে মরমের বেদনা 1, কবিকগুকণে, 
কালি রাঙ্গি পাশা! সারি লইয়া পার্বতী ।' কালী রাঙ্গী বানান ঠিক হইত। কারণ বাঙ্গাল! 
শব্কের অনুরুপ স* ধনী, হস্তী, পক্ষী, শিখী, কর্মী, ব্যাপারী প্রভৃতির ঈকার বাঙ্গালাতে 
নিশ্চয় রাখিতে হইবে । বাঙ্গালা ও সংস্কত শব প্রত্যয়ে এক রাখিতে পারিলে নান! সুবিধা 
আছে। 

/০ বিশিষ্ট অর্থে ঈ সংস্কতে ইন্‌ প্রত্যয়ের ঈ মনে করা যাইতে পারে। প্রথমা 

বিভন্ভির একবচনে ইন্‌ ভাগাস্ত শব; ঈকারান্ত হয়। বাঙ্গালা এই আকার আসিয়াছে। 
তথাপি বাঙ্গালায় রঙ্গিন গুণিন.শবও চলিত আছে। কেবল-অস্ত বন্ত মস্ত প্রত্যয় সংস্কত 
প্রত্যয়ের বছুৰচনের ভুপ। অন্ত সমুদয় প্রতায়ান্ত শবে ( যেমন রাজা, পিতা, নদী) প্রথমা 
বিভক্তির একবচনের রূপ বাঙগালায় চলিয়। আসিয়াছে । অতএব যেমন গুণীধনী শব বাঙ্া- 
লায় আছে, তেমনই সাদৃষ্ে দাগী, দামী এবং রাগী, ভারী প্রভৃতি শব্দ হইয়াছে । রাগী ও ভারী 
সংস্কত শব । তেজস্থী বশস্বী স্বামী প্রভৃতি শব্দের বিন্‌ ও মিন প্রত্যয়ের স্বানেও বাঙ্গালা 
ঈ মনে কর! বাইতে.পারে। স" ঈয় প্রত্যয়ের সাদৃশ্ঠে সন্থ্ীয় ও জাত অর্থে বা" ঈ প্রত্যয় 
আসিরাছে। দ্বেশীয় _ দেশী, রাীয়__-র্াঁ়ী যেমন, সরকারী মহাজনী নবাবী প্রভৃতি ঈকারাস্ত 
বা"শন্মও তেমন। নবাবী (কায়দ! )_-নবাবের যোগ্য বা! নবাব-সম্ব্ধীয় ; নবাবি--নবা- 
রের কৃতি, ধর্ম। নবাবী বিশেষণ, নবাবি বিশেষ্য । তিনি হাকিমি করেন, তাহার হাকিমী 
. ছন্ুম্‌$ তিনি ভান্তারি করেন, তাহার ডান্তারী দোকান আছে ইত্যাদি ই ঈ দ্বারা ছুই 
প্রকার অর্থ, প্রকাশ কর! যার । উভগ্ন অর্পে ঈ কিংব| ই লিখিলে বানানে অর্থের শ্রতো 
গ্গাকে না. 
.৮/*  শীস্বিপুরী, কটকী, বৃন্দাবনী প্রতৃতি শব্দ ঈকারাস্ত শাস্তিপূ7ঈ-শাস্তিপুরী। 
কিনতু চাঁকাই, কলিকাতাই, খাগড়াই প্রভৃতি আকারাস্ত শব্দের পরে ই। দেখা যায়, ব্যঙ্নে 
ু হইলে ঈ, না রা শের রে বদলে ই। ( এই, কাটাই মাড়াই খর) সি 
বো .জাত-মিঠাই (স* মিষ্ট শব্দ হইতে মিঠাই হইবার হুত্র পাই না)। 
জাত পাঁকই.(পীকে জাত ঘা)) নখকোণে জাত (ঘা)-_নখকোপুই (কোন কোন খানে 
ন্থকোনি )।. পাক ও কোণ আকারান্ত না হইলেও ই যুক্ত হয নাইি। 

/ হলি প্রভার ঈ পরে দেখা বাইবে। 








সিহত টডরল,টাভারালা,ইত্যাদি। 


/* অনেক বাঙ্গালা শবের শেষে ট ড র লআছে। (কিছু, শেষে জাছে বলিঙকা অই 
খই বর্ণ প্রত্যয়ের অংশ, প্রষন বলিতে পারা বায় না। শখের উত্তর তিধত গ্রাতায় বসে। 
ফি সে মূল শখ পৃথক্‌ পায় না গেলে শেষের বর্ণগলি প্রত কি না, তাহা বলিতে পারা 
যায় না। সংস্কত শবষের বাঙ্গালা কূপাস্তরেও সে সকল বর্ণের উৎপত্তি হইতে গারে। করেফটি 
উদাহরণ দেওয়া বাইতেছে। টি 

সং চক শব্ধ হইতে অনেক বাঙ্গালা শব হইয়াছে । চকু শবের র লোপে চাক (কুমারের), 
চাকা (গাড়ীর); র স্বানে ল হইয়া চাকলা ( গ্রামসমূহ ), চাকলী (টকাকার পাঁতলা--বেছন 
সরুচাকলী পিঠা-স* শঙ্ুলী)। চক (উ+ চক্কু ) শব্দের র বিশ্রকর্ষে চকর, চন্কর) চি 
শানে ল হইয়া! চকলা (কেহ কেহ চোকলা-_যেমন আমের-_-খ্ড )) বর্ণ বিপর্যয়ে চড়ক, 
টরকাঁ, চরকী-হস্থার্ধে ঈ )। 

স* চর্ম শব হইতে চাম। রেফ বিপ্রকর্ষে চমর-_চমরা-চামর| বা চামড়া (কিংবা চা 
শবে স্বার্ে 1), ড়স্বানে ট হইয়া চামাট ( নাপিতের খুরের ধার করিবার চর্ম, কিংবা! পত্র 
অর্থে তি স্থানে টি)। স* চর্মন্‌ হইতে ম* চামট বা* চিমট__চিমড়) চিমড়+আ হ্বার্থে)-. 
চিমড়া (ম* চিন্বট )। 

স+ পত্র হইতে পাত, পাতা, পাতী। রর বিপ্রকর্ষে-_পাতল! (কিংবা! পাত+-লা 
সহুার্থে), পাতড়া বা পাতাড়ী (কিংবা পাঠা শন সারে ডা ডী)। স* অন্তর হইতে আত, 
আতী, আতড়ী। অগ্রবর্তী হইতে আগাড়ী। স* দর্প হইতে দাপর-_দাপট, দাবড়ি। জং সর্ধ 
হইতে সব, সারা, ( সাবার বা) সাবাড় ? স* অর্ধ-_-আধরা__-আধলা, আধলী। স*ধিশ্রথা 
'মিশ্রপ হইতে মিশাল। স+ গর্ভ হইতে গাবা, গাবাল ( বেমন পুকুরের )। ন* চপেট বা চটি 
হইতে চাপড়, চাপড়! বা! চাবড়া। স* একল হইতে একলা--একটা, ইত্যাদি । 

: কোন কোন ল" শবষের ন পার স্থানে ট ড র ল হইর়াছে। স* চিকণ--চিকটা (মোট)! 
স* তীক্ষ-তিখড়, তোখড়। চোহাণ (পার্বত্য জাতি বা দন্ছ্য বিশেষ-__চোহাণ রাজপুত )- 


হইতে চোআড় (হি* চোআড়, চোহাড় )। স* বিশ্ব হইতে বাগড়া। স*নগ্গ বালক . 


হইতে নাজ্াটা-নেজাটা। এইব্বপ স* চর্মন্‌ হইতে চামড়া? চর্বণ (কিংবা চর্কিত )ছইতে 
চাষা -স্থাবড়া --ছিবড়া ) কফ হইতে কিহ্টা (কাল-কিহ্টা বা কিষ্টা)) সন্ক্কপণ হইতে 
ফিপটা ) ইত্যাদি। (১৩১৮ সালের প্রাবাসী দেখ) | ৭ 
 বাখাকতে শবের উত্তর স্বার্থে লর প্রত্যয় হইত| যখা,স* বিছ্যৎ+দ--স+ প্রা" বিজ্কুলা 


সপ্বা্রিজলী বা বিজলী সং নীর্ঘ+-ল-_দীষব; স" পৰ+ল-পাতবা, ইতাদি।.কিছু। 


এ সকল সুলে পৃথক ল র প্রত্যয় স্বীকার না করিলেও চলে । কারণ বদ শের « সার: 2 


র্ঘ ফইে দীন, প্র হইকে পর-পপাতল। জনাহাসে আসিতে পারে দক প্াদের 


১০ -. বাঙ্গালা ব্যাররণ। 


মাম দিত্বল, অপত্রংশে দিগল আছে। লস্থানে ড় হইয়া দিঘড়-দিঘড়া, অপত্রংশে দিগড়া 
. মাম হইয়াছে। বন্তকরা হইতে বাকা-রায় এবং বাঁকরা-_বীকড়া-_বীকুড়! নাম (বরুড়া 
মগরের এব্তেস্বর (একতা1+ ঈশ্বর ?) শিব বাক|) বাক!-রায় নাম ধর্মঠাকুরের আছে।) 
গ* : অংস্কতে শব্দের শেষের ক লোপের পর বাঙগীলায় ক ্বানে রড লবসিয়াছে। রড 
ল একেরই বিভিন্ন রূপ। যথা, স* পেটক--পেটরা ; ম* ইঞ্চাক-্ইঠ্টলা (মাছ); স* শাবক 
-ছাঁওয়াল ; স* হিংদক-_হিংসট!) স* বিটক-বিটল) স* ভাটক-_ভাড়া, ভাড়াটা (+ইন়া 
স-ভাড়াটিয়।)। এইরূপ, * (গো) রক্ষক--াঁখাল (কিংবা রাখা+আল প্রত্যয় )। 
* বাঁজালাতেও স্বার্থে ড র'ল, ট| ডা রা লা, আড়, আর, আল প্রতায় হইয়াছে। যথা, 
. ্ ছায়া--ছায়ার--ছায়রা-ছাঅর।) স* স্তোফ_-টোকরা--টুকর! (হি* খোড়া )) সঃ 
স্তোক কিংবা তৌক- ছোকরা (ও* টোক1)) স* ছিন্ন।-_ছিনার, ছিনাল) স* বিট--ৰিটল; 
স* পেট-পেটর|) স* ভূক-ফোকর, ফোকল| (্ীত)) স যোগ--যোগাড় (কিংবা স* 
আ-যোজন-_যোজন হইতে ); স* যুগ-ভুআল; বাঁ" খাবা -খাবড়া, থাবড় (কিংবা! স* 
স্থাপন শবের ন স্বীনে ড়)) বা" ফীপা--ফৌপর! ) বা ফাট--ফাটল। বাঁ" লাগ--লাগাল; 
বা" হাট--হাটর (+ইয়া--হাটরিয়! )। বা" কাঠ-কাঠর (+ইয়।কাঠরিয়।); ইত্যাদি। 
কোন্‌ শব্বের ট ড র ল সংস্কৃত বর্ণের বিকারে আসিয়াছে, কোন্‌ শবে বাঙ্গালা প্রত্যয়, তাহা 
সকল সবলে নিঃসনেহে বল! কঠিন। সং কব্তল হইতে কঅল--কল ( গোৰুর গ্রীস), কামড়, 
খাবল, খামল--এই চারি শষের উৎপত্তি হইয়াছে (ব"স্থানে ম) যেমন স" বিনতি বা* 
মিনতি )। 
1১ সদৃশ অর্থে টা ডাল আল প্রত্যয় হয়। স* বৰ প্রত্যয়ের বিকারে বা" প্রত্যয়ের 
 উৎপত্তি। হখ! স* তাঅন্ং-_তামাটা? ধৃমবৎ-_ধুঝআট। ) শুক্্তৎ-_শুকটা ) আমিষৰৎ-_ 
আইফটা ; পাংশুরৎ-_পাশুটা ; ইত্যাদি। এই সকল শব্দ (রাঁড়ে) এমন উচ্চারিত হয় ষেন শেষে 
ইয়া আছে। বখা, তামাটিয।-_তামাটো, ধুআটিয়া-_ধুরজাট্যে, শুকটিয়া--শুকট্যে, ইত্যাদি। 
অতএব বৌধ হইতেছে, স+ তা ত্ব প্রত্যয় (যেমন বস্ধুতা, বপ্ধদ্ধ) স্থানেও বাঞ্গালাতেপ্টা 
প্রত্যয় জানিয়াছে। স* তামতা-_তামাটা ) তাঁমাট!+ইয়া-_-তামাটিয়া) শুক্ষতা-_শুকটা ) 
খুফটান-ইনকা__শুকটিনা (অপভরংশে বর্ণ বিপর্যয়ে শুটকিনা__শুটক্যে কিংবা শুটকী )। কিন্ত, 
তাঁমাটা ধুঙখাটা শব্বও অনেক স্থানে শুনিতে পাও যায। ওড়িয়াতেও টা, টিআ আছে। বথা, 
রোগাঁটা,হুজ্জাটা | বা* তামাটিরা _-ও" তথান্তিআ ) বা" আইফটিয়া_-ও* আইবিদিআ] | 
(ন। খস্ভ,ট)। ঘোর সৃশ-ঘোরাল, প্রায় গোল--গোলাল্‌। এইনুপ, মোটাল, রোখাল 
চৌখাল (উদ্ল), প্রতৃতি বিশেষণ শব আছে। ঘোরালা, মোটালা, চোখাধা! প্রতৃতি লা 
পতায়ান্ত শহও পৌনা বায়। ঈষৎ অর্থ শপষ্ট করি বোটার টান 4 পব 
আছে? 
৬, কা ওখাড অ্ রাবী ভা দির আম আমি আরী এগ ্া। 


ূ ভাত প্রায় ০ মঠ 
বরা, বাশে জাত-_বীশরী (হচ্থার্থে ঈ ), কাহসোো নির্মিভ__ফীসর বোদা )) কাঠ সনবশ্বীর বা 
কাঠে নির্মিত--কাঠরা, (যেমন কাঠ-কাঠরা, কাঠরা-কাঠের জিনিব )) গাছ সনবশ্বী় বা গাছে 
জাত-_গাছড়া। (গাছ-গাছড়া--গাছ এবং গাছের অংশ, যেমন শিকড়, বাকল ), রাজার তুল্য 
বা রাজ স্থথীয় লৌক-_র্াজাড়া-_নাঁজড়া (হি* মণ রজবাড়া, হি*-তে অর্থ রাজা, মণ্ততে রাজ- 
প্রাসাদ; অতএব রাঁজবাটী হইতে ম* রাজবাড়া। স+ রাঁজন্ত শঝের বিকারেও বা" রাজড়া আঁলিতে 
পারে); (প্রায়ই পীবের ) অগ্রে জাত_মাগড়া (ধানের ) ক্ষেত্র সময় কর্ম-_খেতড়া ) 
কস্থা-_কীখমাটি_হইতে জাত-_কীখড়া ; বাহ্‌ স্বী-_বাহ্‌টা, বাউটা (ভূষণ) যথা বিদ্যাপতি, 
“স্কুল আক্গুটি সো! ভেল বাহ্‌ট )) পাকে জাত-_পাকাল (মাছ, স* পরকাল )) মু মারত 
দেশে জাত-_মারবাড়ী। হাতে ধরিবার যোগ্য__হাতল ? গী। সন্প্থী__গান্সালী (কাজ); মাইয়া 
(মেয়ে) মন্থী-_মায়ালী-_মেয়েলী (তু* গীমালী অপভ্ংশে গেঁয়েলী ); গৃহ সন্থপ্ধী-. 
গৃহস্থালী (কাজ )। এইব্ূপ, ঠাকুরের ধোগা-ঠাকুরালী ; চতুরালী, নাগরালী। বিশেষণ শব্ধ 
বিশেষ্য বুপেও প্রযুক্ত হয় । বোধ হয়, বিশেষণ হইলে ঈ, এবং বিশেষা হইলে ইকারাস্ত করার 
স্থবিধা আছে। 

19 বিশিষ্ট, শীল, দক্ষ অর্থেও এ সকল প্রতায় হয়) যথা, সোনা, বিশিষ্ট বা সোনার 
আবৃত _-সৌনাঁল ব! সোনালী । এইরূপ, রুপালি বা বুপালী। ছুধ বিশেষ্ট_ছুধাল (গাই); 
দৌহা ্ীল যার_ দৌহাঁল মাতা (মন্ততা। শীল যার_মাতীল। এইন্প, বিশিষ্ট অর্থে, বীসাল, 
(স* মাংসল, শাসাল, ধীভাল, ছিআাল (স* ্ীলা, আঁটাল, আঠাল, তেজাল, গোছাল, ধারাল। 
শ্রীল বাঁ দক্ষ অর্থে নিঁধাল, গীজাল, লাীমাল, ঘাটামাল, ঘড়ীমাল (ঘড়ী বাজান কাজ যার, 

হবা! মাথায় ঘটা আছে যে কুমীরের)। আল উচ্চারণে বিশেষা বুঝায়, যেমন দোহাল। 
আঁল। প্রত্যয়ের যোগেও বিশেষ্য বুঝায়। যেমন ঘড়ী রাখে বা বি করে যে--ঘড়ীআলা। 
এইবুপ, ফেরি-আলা, গাড়ী-আলা। বিশেষণ হয়। যেমন, পয়স-আল! লোক, মাথা-আলা 
মান্য অনেকে, বিশেষতঃ শহরের লোকে, আলা না বলিয়া হিন্দী-ভাষীর অনুকরণে ঝালা- 
ওয়ালা বলেন। কিন্ত হিন্দী বালা-_-বা* আলা, এবং স* আল, আনু প্রত্যয় । তু স* 
বাচাল বা বাঁচাট, দয়ানু। এইরূপ, বা" লাঠী-আাল, লাঠী-আড়া। হয়ত স* ৰল প্রত্যয়ও 
মিশিয়াছে। স* রজস্বল!-_রজযুন্তা ) স* শাদ্বল-_নবতৃণযক্ত । সেইরূপ, মাথাঘুত্ত_মাখা- 
আল! বা মাথাওয়ালা 1 ওড়িয়াতে ওয়ালা না হইয়া বালা যথা, ফেরি-বালা, গাড়ী-বালা। 
ম* পাল বে্ষক) শব্ধের প লোগে আল থাকে । যথা, ঘাটপাল-_দাটিল, কোষ্টপাল--কোত- 
আব, রক্ষকপাঁল বেক্ষক রক্ষক) _রাখাল, ব্যাস হইতে রক্ষক-_বাগাঁল, ইত্যাদি। ঝোপ বিশিষ্ট 
_বৌপরী বা ঝুপরী লবন)? তাঞ্জ-পানে দক্ষ_ভাঙাড়? ঘাস বৃত্তি যার-_াসাড়া (অপত্রংশে . 
বাড়ী, বেসে )) নৌ বৃতি যার-_নৌ-আড়া-_নাউ-আড়া-_নাউড়া (অপতংশে নাউড়ে)। 


ইবুপ) খেজ-আড়া, ফাশী-আড়া, লাী-আড়া,--অপত্রংশে খেলেড়া-খেলুড়ে, ফেঁশেড়া ক ৮ | 





ঠেড়া-লেঠডে, ইত্যাদি। বাসায় থাকে বে-_বাসাদধা ? বাসাড়া জনের ধর্ম 
ঞ 


১২. | বাঙ্গাল! ব্যাকরণ। 
বাসাসিযা_বাসাদে--অপলংশে বেসেড় (কবিকে বাসাড়ে )। ডুবিতে বা ডুবার ফক্ষ_ 
জী ধকেমন ডুবারু ভুবেছে তাহাঁতে না জাদি কি লাগি ডুবে”, 'কৰি- 

কঞুকণে, স্ডুবরী লইয়! সাধু গেল তার কুলে' )। ডুব ধাতু হইতে ডুব! (ডোব| )? ভুবা+আন্বূ 
আরী বা সু রী-_ভুবারু ডুবারী,সংক্ষেপে ভূবরূ। ডুবরী। এইরূপ ধুনিতে দক্ষ যে-_ধুনারু ধুনারী 
বা খুনরী (ধন শব্ব হইতে ধন্ুরু হইত )।+ পদ বিশিশ্ট_পদার-_ পআর-_পয়ার (পদ্য ); জান 
(জীবন ) বিশিষ্ট--জীনআর, জানোয়ার । গ্রাম্য ভাব-_াঅ--গেঁ! ) গে আছে বার_ আর 
(হি গঁবার, অতএব গৌআর শবের আদিম অর্থ গ্রাম্য । কোষ দেখ)। 

1, কোন কোন শবে শেষের আর আরি অংশকে প্রত্যয় বলা যাইবে কিনা, সন্দেহ ৷ 
ভিক্ষা বৃত্তি যার-_ভিক্ষাকারী--ভিখামারী_-ভিথারী। এইরূপ কীসারী, শাখারী, চুনারী। 
কাচ-কার-__কাচর! ; দ্বর্ণকাঁর__হি* সোনার, বা" সাকার--সাকরা--সেকরা (ন্বর্ণ শের ৭ 
লুণ্ত); খেলাঁকার-_খেলা-আড়__খেল-আড়। ভাগ গ্রহণ করে যে-_ভাগহারী-_-ভাগআরী 
_-ভীগারী। এইবর্প, স* স্বশ্থহার-_কাহার (পালকী-বাহক )) স* সর্পহার__সাপার-_সাপড়া 
হইবার কথ! । বোধ হক, সর্প হইতে সাঁপর--সাপড়,+ইয়া--সাপড়িয়া-_সাপড়যে । 


৯৮ | চ,চি। 


সঞ্থধীয় অর্থে কয়েকটি শবে চ, চি হয়। যথা, ঘরের কোন সন্বপ্ধী (কাঠ)--কোনাচ ; 
ফান। (কেনার! ) সম্বধী (কাঁঠ)-_-কানাচ। দোড়ীতে পাক অধিক হইলে, মুড়িয়া' ঘুরচি বা 
ঘুড়চি পড়ে। বাকৃষ পাল্কীর আবরণ বন্ত্রের নাম কোন কোন স্থানে ঘোড়চি, ঘোড়াঞ্চি 
আছে। রাঁড়ে স* ঘট-টৌপ অপত্রংশে ঘেটাটোপ ব ঘেরাটোপ (কোষ দেখ )। চ প্রত্যন়াস্ত 
শঝ অন্ন আছে। এই চ মূলে প্রাচীন সংস্কত ক প্রত্যয়ের তুল্য, যেমন বচ্ছি সম্বপখী__ 
বল্ছিক । (কারক দেখ ) 

বেষ্জের ছ!_বেঞ্গাছা, ক্ুদ্রার্থে ঈ হইয়! বেঙ্গাছী। স* তির্ঘচ্‌ হইতে তেড়চা । আল্গচা 
শন্ষের চা এর মূল ভিন্ন (কোষ দেখ )। 


ইত। 


যুক্ত, প্রাণ, ভন্ত অর্থে ইত প্রতায় হয়। সংস্কতেও কুস্থমিত-কুস্ম-ুস্ত, ছঃখিত--ছঃখ- 
প্রীপ্ত, ইত্যাদি। এই ইত প্রত্যয় কৃ ত ইত প্রত্যয়ের তুল্য। বা*তে ইত প্রত্যয়াস্ত শব্দ 
অল্প আছে। স" লবণান্ত হইতে লোনতা, কিংবা লোগ+ইত-_লোঁনিত-_লোনতা ৷ পানি 


পিপল পা পপ পপ পা 

*. কবিকষণে, “যা তর করি যার তুপারু ঘোড়াযু। উতকান করি হাহ যতেক শশারু ভুলারু ঘোড়ার 
শশা যানে কি অন্ধ খুখাইিত। তাহা না জানিলে কেবল আঁরু রূ ঘা ছিচুই বলিতে দারাকী। োড়ার 
বোধ হছে হিং ঘোড়খর। ও* খোড়ম -ধনত গদতি এবং খোড়ার অধ্তন একখুরী। ইহ! তিক 
হত আন্তর্থ দছে। শশাধু হয়ত সেজার ( কোব হেখ )। . 


 তক্ধিত পরা) উপ 
(খল) যুক্ত বা প্রা পানীতা-_লীন্তা ৷ ডাক--চীৎকার আছে যার--ডাকাইভ্‌ (তু ডাকা”. 
বুকা), সেবা করে যে-_সেবাইভ্‌। এইরূপ শিবতন্ত-_শিবাইত, লিঙ্াতন্--লিঙাইত, ইত্যাছি। 
ডাকাইভ্‌ ও সেবাইত্‌ শব্দে ইত মনে কর! যাইতে পাঁরে। ওড়িয়াতে, রাজাটকা পাইরাছে যে--. 
টিকাইভ্‌, খণ্ডা ( খাড়া, খড়গ ) ধরে যে-_খণ্ডাইত্‌ শব তুলনা করা যাইতে পারে। জজিয়তি 
শব হয়ত জজিয়ৎ শব্বে ই যোগে নিশ্পর। জজ-কর্মে নিযুস্ত-_অজিয়ৎ) জজিয়তের কর্ 
জজিয়তি ৷ ইত প্রত্যয় স্বলবিশেষে যত মনে হয়। কৃত প্রতায় অত স্বানে যৎ কি অন্ত কোন 
প্রতায়ের বিকারে য়, তাহা নিশ্চয় করা কঠিন। 


১০০। উ, উক। 


ঢাল বিশিষ্ট-_ঢালু, গুড় বিশি্ট__গুড়,ক (তামুক )। ঘাট সন্ব্ী-_-ঘাটু--ঘেটু (ঠাকুর ), 
ঘেটুছুল। লঙ্জাশীল__লান্গুক। এইরূপ মিথ্যুক, পেটুক। বাণতে উ উক প্রত্য়াস্ত শব 
অত্যন্ন। হিন্দীতে উ প্রতায়াস্ত শব্ধ অনেক আছে। নীচু গাড়; আগু পিছ প্রত্ৃতি শব্ষের উ 
প্রীতায় নহে (কোষ দেখ)। উঠ, শব্দের সাদৃহ্থে নীচু, আগু সার্ৃহ্ে পিছু। স* গড়ু হইতে 
গাড়,। 
১০১। বন্ত) মন্ত। 


বিশিষ্ট অর্থে বন্ত মন্ত হয়। জ্ঞান বিশিষ্ট জ্ঞানমন্ত ৷ এইরূপ বুদ্ধিমন্ত, ধনবন্ত, পয়মস্ত, 
ুততিম্ত, প্রামস্ত। ব ও ম শ্ান পরিবর্তন করিতে পারে (হুঃ)) এই হেতু কেহ মন্ত, কেহ 
বন্ত বলে। বিদ্যাপতি, “কল পুরুখনারী নহে গুণবস্ত” | সংস্কতে বৎ মত প্রত্যয়ের বছবচনে 
বস্ত মস্ত হয়। সেই বহুবচনের রূপ দেশভাষায় চলিত হইয়াছে। সপ্রাক্কতে বন্ত মস্ত 
ছিল। প্রাচীন সংস্কতে বন্ত মন্ত প্রতায় ছিল। যেমন কেশবস্ত, শত্তিবস্ত, বিভবমন্ত, 
বন্থ্মস্ত.। বিশিষ্ট-অর্থ ব্যতীত তুল্যার্থেও বন্ত প্রত্যয় হইত (মত মন প্রত্যয় দেখ)। স* 
মন্ত ফা মন্দ। ফা" আকৃকল-মন্দ/ দৌলতমন্দ, জোরমন্দ, ইত্যাদি । আসামী ও ওড়িয্লাতে 
মন্ত বস্ত প্রত্যন্প বছু প্রচলিত ৷ 


১০২। ককা। 


/* সংস্কতে ক প্রতার় বহুপ্রসিদ্ধ ৷ বাঙ্ালাতে ক প্রতায়াস্ত শব অল্প জাছে। স্বার্থে, 
বড়কী (বড় বউ ), মেজকী (মেঝ বউ ), ছোটকী (ছোট বউ ), ইত্যাদি কএকটি আছে। 
মৈথিলীতে “ছোটকা+__ছোটটি। ঝলক, হুল্কা, দমক, ধমক প্রত্ৃতি কএকটি শব এখ্লে 
আনা যাইতে পারে। করিয়া অর্থে এবং করিয়! পদের ক লইয়া! অনেক শব্ষের শেষের ক 
ইয়াছে। পরে এ বিষয় দেখা যাইবে (আক, প্রত্যর দেখ)। সংস্কতে হস্থার্থেক 
প্রতায়ান্ত শন্ষ অল্প নাই। ০১ রাবির 
বোঝকা-_বোচকা (হচ্ছে বুঢ়কী )। 


১৭৪ বাঙ্গালা ব্যাকরণ । 


এৎ করে বে--এই অর্থে কা হয়। হোৎ হোঁৎ করে হে--হৌৎকা, পট করে-স্পট্কা। 
করায় যে বা যাহা এই অর্থেও কা! হয়। কৌৎ করার--কৌৎকা। কোব দেখ ) 


১০৩। কর, গর। 
কর এই সংস্কৃত শব্দটি বাঙলা ও যাবনিক শবের পরে যুন্তু হইয়া যে করে এই অর্থ 


প্রকাশ করে। যথা, বাজিকর, হালইকর (আর্বা হল্রা- মিষ্টান্ন )। স* কর-্ফার্সী গর। 
স* কারিকর-ফা* কারিগর । লৌদা-গর। 


২০৪। কার। 


/* সংস্কৃতে যেমন অ-কাঁর ক-কাঁর ছনকার, তেমনই জয়জয়কার অর্থাৎ জয়-জয়, এই ধ্বনি 
মাত্র! বা*তে তুই-তো-কার হইতে তুইতোকারি--তুই তোর! বলা। হাই! করিলে হ্ীকার 
(স* হকার )। গ্রাম্য লোকেরও শকার-বকার জ্ঞান আছে। 

গ* চর্মকার কর্মকার কুস্তকার প্রস্থতি শব্দের কার উল্লেখ এখানে অনাঁবশ্তক। কার 
শবের আর যোগে চামার, কাঁমার, কুমার ইন্তাঁদি। 


১০৫। আম, আমি। 
সংস্কৃত পাঁকিম-_বা* পাকাম। বাঙ্ালাতে জেঠাম, বুড়াম, ঠকাম, বীদরাম, ফচ্কাম 
ইত্যাদি শব্ধ যে স* পাকিম তুল্য বিশেষণ, ভাতা এ শব্দের অকারাস্ত উচ্চারণে ও অর্থে বুঝিতে 
পারা যায়। খাদরাম কাজ, ঠকাম বুদ্ধি ইত্যাদি শোনা যায়। এই সকল বিশেষণ শবে 
ভাবার্থে ই যুন্তু হইয়! জেঠামি, বুড়ামি ইাঁদি শক হইয়াছে। আম ও আমি দ্বার! নিন্দার্থ 
গ্রকাশ হয়। গড়িয়া গারিম। বড়িমা বডডিকমা প্রভৃতি শবে সংস্কৃত ইম প্রতায় স্পষ্ট বুঝিতে 
পারা যায়। 


১০৬। আন, আনা, আনি। 

/* গুখ আছে যার--স+ গুণবান্‌। এইবুপ, ঘারের স্বামী (বা! রক্ষক )- স্বারবান্‌_দারো- 
আন বা দবারআন। ফার্সীতে বান (বান নহে) প্রতায়েরও অর্থ এই। ফা* দর-স* ছার; 
ফা" দরবান-_স" ্বারবান বা* দারআন। দারআনের কর্ম দারআনি (ই প্রত্যয়)। এইরূপ, 
কোচআন, গাড়ী-আন (হি গাড়ীবান)-__গাড়নান (ঈলুণ্ত)। ফা" বাগ্বান (উদ্যান- 
রক্মক )--বাগান হুইয়! বা'তে ভুলে উদ্যান অর্থ পাইয়াছে। 

এ* সংস্কতে তুল্যার্থেও বৎ প্রত্যয় হয়, এবং ৰৎ হইতে বান, মস্ত হয়। স* বান 
হইতে ৰাণতে আন হইয়াছে, হি্দীতে বান আছে। ফার্সীতেও আনা প্রত্যয়ের অর্থ, তুল্য। 
মুন্-আনা_মুন্শীর তুল্য । বা'তে আনা আনি প্রত্য দ্বার! তুল্য কর্ম ব! ব্যবহার বুঝার । 
যথা। মুন্ীমানা-সুন্তীর তুল্য কর্ম, বাবুআনা__বাবুর তুল্য কর্ম বা ব্বহার। এইরূপ, 


তদ্দিকত খাতায় $. ১৫. 


হিছ-্ছানি, বিবী-আানি। নবাবের যোগা ব্যবহার--না* নবাবি, ফা নবাবী। : উ গতাহের 
বে অর্থ আনা আনি প্রত্যয়েরও সেই অর্থ। অ আকারাক শঙ্ের উত্তর ই, ইউ-কারাত্ত 
শব্দের উত্তর আনা আনি এবং অন্ভান্ত প্রতায় হয়। সাহেবি--সাহেবের তুল্য ব্যবহার । 
কেছ কেহ ভুল করিয়া সাহেবি-আনা বলে (তু* গোআরতামি)। বাস্তবিক, হয় সাছেবি, 
না হয় সাহেব-আনা বলা ঠিক | | | 

৩* ফার্সী আনা বা*তে (প্রারই) ইয়ান! প্রত্যয় সনশবীয় অর্থে হয়। বরা, ফা 
মালিকানা-_মালিক সন্পবীয়(প্রাপ্য)) ফা" মাহানা বা" মাহিযানা, ধা" সালানা বা* সালি- 
রানা। হা শামনা বা" শামিরানা ফা" শাম বা" স্যার সময় যাহা টানা হইত (দু সং 
চজ্জাতপ বা* চাদআ )। 


১*৭। তা,তি। 
/* শুষ্কেরভাব--সংস্কতে শু্ষত । বাঞ্ালায় এই তা প্রত্যয় স্থানে কোখাও টা এবং 
তি হইয়াছে। সৎ তাঅতা-__তামাটা ) তামাটা বিশিষ্ট-__তামাটিয়া। কমের ভাব--কমতি। 
এইবপ,_বাড়তি, শুকতি, খাঁকতি প্রভৃতি শব্ষে তদিধত তি প্রত মনে করা যাইতে পারে। 


খোলতা, ইত্যাদি শষষের মাঝের আ৷ লুগ্ত হইবার কারণ পাই না। গৌঁআর হইতে গৌআরি 
হইবার কথা । যথা, চণ্ডীদাসে, “কে করিল হেন কাজ কেমন গৌঁয়ারী। কিন্তু গোআরতি 
এবং তুলে গোআরাতমিও শোনা যাঁয়। 

৭০ পত্র অঙ্গে, এবং, বোধ হয়, পত্র শবের বিকারে তা তি (বা তী) প্রত্যয় হয়। 
যথা, নাম-পত্র-_নামতা, রঙ্গ পত্র _রাঙ্জঠা, চাকার পত্র_-চাকতি, চণ রাখিবার পার্রী 
(ছোট বাটা)চুনাতী। তীস্থানে চী হইয়া ধূনাচী-ধুনার পাত্র (রাড়ে ধূনাচুর) কো 
দেখ)। 


১০৮। না। 


ুজার্ধে না প্রত্যয় হয়। বথা, পাখা-_পাখন! ( ছোট পাখা যেমন মাছ্ের)) কতা-_, 
ফতনা) খোপ-খোপন! (যেমন হ্বর্ণাদি অলগুকারের )) খোপ হইতে থুলী শববও আছে। 
বাছ- বাছনি শব্ধ পদ্যে পাওয়া যায়। স* ছা+-বা* না-্ছান! (ছোট শাৰক )। স*ঝয় 
খরী ) কিন্তু বাঙ্গালার ঝর বড়, ঝরণা ছোট। পট 


১০৯ | পনা। ্‌ 
সম পণ--ব্যবহার। ও+ পণা-যেমন গুী-পণা ) হি* পণ--বালকপপ ॥ পথ প্ণা- 7 
শি রা | এন মেকাপ] নোপন, নিপা 





১৭৬ বাঙ্গালা ব্যাকরণ । ৃ ৰ 

ইত্যাদি! গুলপনা শন্ধের ঈ লোগে ( রাই) গুণপনা। বা্তে পনা৷ দ্বার প্রায়ই অঙ্থবরপ 

বুঝায় (তূ* আমি) রর 
১১০। পারা, পান! । 


/» সং প্রার (তুল্য) শষের বিকারে বা" পারা, (ও* পরি)। যথা, জল-পারা_জল- 
প্রায়__জল-ুল্য ) চাদপারা-ন্প্রায়। এইরূপ, তেল-পার” এবং কখন কখন সরু-পারা, 
মোটা-পারা, কাল-পারা ইত্যাদি । চণ্ডীদাসে “বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে, যেমন যোগিনী- 
পারা ॥ ক্বত্তিবাসে (আদ্যে ), “অন্ত মুনির পারা।' কবিকগকণে, “কোন দেশে ছুঃখি নাই 
সই মোর পারা” । 

০০ “বৌধ হয়,_এই অর্থে প্রায় স্বানে পারা (ও* পর1) হইয়াছে। যথা, ক্কতিবাসে 
(লং), “বাদ বিসম্থাদ পারা হইল কার সনে ভাঁরতচন্তরে, “অভাগারে একদিন না ছাড়িবে 
পারা।' কৰিকগকণে, “তোর আমি চেড়ী বটি হেন বুঝ পারা উত্তর পশ্চিম রাড়ে এবং 
ওলতি্াতে পারা৷ (বোধ হয়) অর্থে এখনও প্রচলিত আছে। “সে পারা আজ যাবে+, “আমি, 
পায়, পারি না” ?_পীরা-_বুঝি, অনুমান করি। ও* “সে পরা আজি যিবে_সে বুঝি আজি 
যাবে। ও 

১০ পার! প্রতায়ের রা স্বানে না হইয়া শ্বান-বিশেষে পান! শ্রত্যয় হইয়াছে। যেমন, 
ডাদ-পানা সুখ, কুলা-পান। চকু। (তু* রাম” শব, শিশু বলে 'নাম' )। স" প্রতি শবের 
অপত্রংশে (হয়ত পারে হইতে ) পানে হইয়াছে । যেমন, আমার পানে তাকাও । 


১১১। সা, চা। 


/* সদৃশ অর্থে সা প্রত্যয় হয়। যথা, রুপার সদৃশ-__রুপসা (সোনা ); পানির সদৃশ-_ 
পানিসা-_পাঁ'নস! (+ইয্া--পানসিয়া )? বাম্পের অর্থাৎ ভাপের সদৃশ--ভাপসা । এইবুপ, 
ঘোপসা, ঝাপসা, চেপসা, চোপসা, গুমসা, ফাকাসা ফেকাসা, আলিসা- আপ্লস! (ছাদের 
উপরে আলি-সদৃশ ), ইত্যাদি। ইহাদের সহিত স* ঈদৃশ: স*-প্রা* অইসো, স* তাদৃশঃ স*- 
প্রীণ তইসো, স* বাছুশঃ সংপ্রা' জইসো, স* কীদৃশঃ হি* কৈসা ম* কসা' প্রস্থতি তুলনা করা 
যাইতে পারে ফা" দেহসা-_দেহ-সদৃশ | এইবুপ সা! প্রত্য্াস্ত শব ফার্নীতে অনেক আছে। 

৭ সা শ্বীনে চা হইয়া! বাণ পানিসা ও* পানিচা। এইরূপ, বা* লালচা ( লালসদূশ ) 
ধাঁলচা (কাল সদৃশ ), খামচ1-(স* কবল বা" খামল সদৃশ), মলিচা--মড়িচা (লৌহমল 
সদৃশ, লৌহমল )। ? 

১০ কোন কোন সংস্কত শব্ষের শেষের ক স্থানে চা ও সা হইয়াছে। বলা বাহুল্য এই 
এই চী। গু'সা প্রত্যন্ নছে। যথা, স* নলিকাঁ_নলিচ! (যেমন ছাঁকার)) ল* মর্কটক- 
মাকড়সা; সৎ খৌলক-_খোলস (কিংবা খোল সনৃশ-_ খোলস )) স* কুহেলিকাঁ-কুতআসা । 
খিংবা ল* কৃহ! হইতে কু । কিনতু, কৃ সমৃশ__ু্দাস! মনে করিলে অর্থ ভাল হন না। সঃ 


কৃহেলিক! ও” কুযুদধি হিং কোহির/। এই কেড়ু যনে হর স* কৃহেলিক!. ইল, টির 
স* সখ্ানে দেশ ভাষার চ, চ হইতে ক, এবং ক খানে র (আগন ) হানার সষ্টান্চ আরও 
আছে (কারক দেখ)। 





১১২। আট, আটি। 


/* মৃত্তিকা অর্থে, এবং বোধ হয় মাটি শব্বের সংক্ষেপে আট আঁটি আসিয়াছে । বথা, 
ধোআ! মাঁটি--ধোআট ( ধোআট পড়িলে জমির তেজ বাড়ে ); ধার--প্রাস্তের মাটি-_খারাটি। 
পাট মিশ্রিত মাট-_-পাটাটি-_-পেটোটি; এইবপ-_উলুটি, তৃষটি, খড়টি কর্ম মাটির কাথে করা 
হইন্লা থাকে। কর্ম অর্থ হইতে বোধ হয় সম্বন্ধীয় অর্থেট টি প্রত্যর। কিন্তু, শবগুলিতে 
মাটি অর্থও স্পষ্ট আছে, এবং ট টি প্রত্যয় নিশ্চয় গ্রাথমে শব্ধ ছিল। 

%* মাটি দিয়! ভরা বা পুর্ণ-_-ভরাট, যেমন ভরাট জমি, পুকুর ভরাট করা। কেহ কেহ 
বলে মা্টিভরাট, বালি-ভরাট, করা। তখন বোধ হয় যেন ভরিত শব্বের বুপাস্তরে ভরাট । 
জমা +-মাটি_মাটি জমিয়া পিগাকার হইলে জমাট ; কিংবা জমিত হইতে জমাট (হি* জম 
বট-যেন জমাব্তৎ)। ধরাঁতি (ধর! ভাবে তি) হইতে ধরাটি। (ধরা শব্ষের মূল অল্প) 
ধরা-কাট শব্ধের কা লোপে ধরাট ।) 

১১৩। আনি। 

স* পানীয় হইতে পানী পানি, এবং প লোপে আনি প্রত্যয়-সন্প হইয়াছে । যথা, চাল 
চোৌঁআনি-_চাউল-চোঁআ! পানি অর্থাৎ যে জলে চৌআন। চাউল ভেজান! হইয়াছে । আমানি 
_-অল্পপানি ( কাজ)। ধোআ-পান_ধোআনি। স*স্থতিত্ত- নুইত্ত--হুু ) হুত্ত+ 
পানি__্বস্তানি,__তিন্তরদ যোগে পক্ক বাঞ্জন। লোকে আনি প্রত্য়ের মূল তুলিয়া 'জল' 
শব্ষও যোগ করে। যেমন চা্ল-ধোআনি জল। মণ্তে পানীয় অর্থে বণী প্রত্যয় হয়। বখা, 


চিঞ্চবণী-_চিঞ্চা-( তেঁতুল-) পানী । 
১১৪। আই। 


মানুষের নামের পরে চক্র নন্দ নাথ ইত্যাদির স্বানে প্রাচীন ও নবীন বাঞ্গালায় আই হন । 
ষথা, (ময়নামতীর গানের ) গোবিনচজ্্র-গোবিন্দাই | রামচন্ত্র-যামাই, রমানাথ--রমাই, 
নিত্যানন্দ__নিতাই, বলরাম বা বলভত্র-_বলাই, কৃষ্চচন্ত্র--কানাই। আই আদর-স্চক | 
আই প্রত্যয় বলা যাইতে পারে। 


১১৫। জা, পো । 


স* জা, জাত (পুর ) হইতে ঘোষজা- ঘোষের পু। সুখের পুজ--সৃখ্যজা--বুখজা!। সং. 
পোত (পুন ) হইতে পো৷। এই শন্টি এখনও প্রাত্যয-সনুপ হয় নাই। কারণ পে পক্ষের 
স্বতন্ত্র প্ররোগ আছে। মায়ে পোছে, রাজার তিন পে! ইত্যাদি বলা যায়। . সাত 





জের | বের শেষে র থাকাতে ঠাকুরের পৌ, দেরের গো বলা আবু হর না রায়ের 
ৃ ১১১ জাত। (এইরূপ, বী। ঘোবের ঝী-ঘোববংশেজাকা।) | 
১১৬। করা। 


_. শ্রতি অর্থে কর! প্রত্যয় হয়। “করিয়া হইতে করা বোঁধ হয়। যেমন, শতকরা এক টাকা 
হা তার তিতির 


১১৭। জাত। 


. সংস্কত জাত শব্দের অর্থ রক্ষিত, আনীত হইয়া গোলা-জাত-_গোলাতে রক্ষিত, খামার-জাত 
--খামারে আনীত, বাক্ষ'জাত--বাক্ষে রক্ষিত ইত্যাদি শব্ধ হইয়াছে । 


১১৮। ভর । 


_ ভরা-পূর্ণ-_হইতে ভর হবার! বাণ্চি বুঝায়। বেমন, জনম-ভর খাটা, কোৌমর-তর জল। 
হি* ম'তেও ভর শব্ধ বহুপ্রচলিত। 








১১৯ ময়। 


ময় প্রত্যয় বাঁঞ্জালাতে কেবল ব্যাপ্ত অর্থে বসে । জলে ব্যাপ্ত--জলময় ; আশ্চর্ষে, 
জলন্ময়। ঘরে ব্যাপ্ত__ঘরময়। এইবুপ, রান্তাময়, পথময়, দেশময় ইত্যাদি। 


১২০। হারা । 
গুণিত অর্থে হার! হয় । স* হুর, হার অর্থে হরণ । দোহারা__ দো + হার+আ - ছুই হার-_ 
তাগ-ুক্ক। দোহার! দোড়ী_এক গাছ! দোড়ী ভাগ করিয়! দুই খণ্ড একত্রে, কিংবা ছুই 
গছ! দোড়ী একত্রে মিলান ( এই হার শব্দ মণি-মুক্তাদির মালা নহে)। এইবুপ, তেহাঁরা 
চৌহারা, একহারা । একহাঁর! দোড়ীতে ভাগ থাকে না বটে, কিন্তু, ভাগ করার ভাব থাকে । 
না'থাকিলে একগাছ! দোড়ী বলা হয়। (তু* ল" কৃত্বম্‌ প্রত্যয় ) 
ৰ ১২১। অন্দাজ। 
_ ্ার্সী অন্দাজ--নিক্ষেপক । ইহ! হইতে তীরদ্দাজ_যে তীর (শর) নিক্ষেপ করে। 
খোলান্দাজ--যে গৌল! নিক্ষেপ করে । বরকন্দাজ--আর্বী বর্ক-_বিজুলী, ফার্সী অন্দাজ) হাতের 
উঠিয়া দর হানা ল বাতরনি রিতা বা বঙজদগ্ডধর। 


১২২। ইন্দা। 


দা কথপ্রতায যাবতীর ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে বসে। বাঙ্গালা তদ্িত প্রত্যয় 
[বাইডে পারে। ফা” বাল (থাক )+ইন্দা-_বাঁলনা বা" বান্দা (বাঁসকারী ); কা 
কার পভ কারি তা 





তথ্িত প্রতায় । ১৭৯ 


১২৩। খানা । 
ফার্সী খানা-_স* গৃহম্‌্! বৈঠকখানা__বসিবার ঘর, কারখানা__কানুপগৃহ। এইঘুপ, 
মাল-খানা, ভোষা-খানা, মুদী-খানা, পায়খানা, ভান্তরখানা ইতান্দ। 
১২৪। খোর। 
ফার্সা খোর-ষে খায়। ইহা হইতে গুড়,.ক-খোর-_যে তামুকে আসন্তু। এইবপ, গীঁজা- 
খোর, মদ-খোর, নেশা-খোর, গুল খোর ইঠাদি। খোর হইতে খোরাক ( ফার্সাতে খাবার 


জিনিষ, খোর+আক্‌)। 
১২৫। গীর, গীরি, গিরি। 
ফা* গীর_দে আকৃমণ করে-স্তরাং কর্তা! এই অর্থে ফা* জাঙাগার--জাহা পৃথিবী, 
গীর স্বামী, ভুপণি। আলম্পীর-মার্বা আলম্__পৃথ্থব অতএব পৃথিবীপতি। কুম্তী-গীর 
_ষে কুম্তী করে। 
গর শব্ধে ই (ফা* ঈ। প্রায় যোগে গীপি_ কর্ম বুঝায় । যথা, কেরাধী-শীরি_£কেরামীর 
কর্ম। এইরূপ, বাবুগীরি, মুচী-গারি, মুটোগীরি। অকানাস্ত (গ্রস্ত শের উত্তর সহজে ই 
বসে । যেমন ডান্তারি কামারি। অ ভিন আন্ত স্বরাস্ত শব্বের উর গীরি বসে। সেকরা- 
গালি, ডেপুটি কিন্তু সাইটারগারি, ঘুন্সফ গারি ভাল শোনায় না। নিন্দা-প্রকাঁশের সময় 
সেকরগারি, ছু ণরগারি, কামাবগারি *ঠান্দ বল! যায়। শতুখা সেকরার কাজ, ছুহারের কাজ 
কিংবা ছতারি, কামারের বাজ কিংবা কামারি বলা রীতি। 
গীরি ঠায় স* কর হইতে করি শব্দের বিকারে? আপসয়া থাকিতে পারে। স* কারি-কর 
হইতে কারিকরি ফা* কার্রগরী ! পরে ই খাকাঠে প্রথম অক্ষর ক স্থানে কি আসিতে পারে। 
হখন কিরি হইতে গিরি মনে করা চলে, এবং গাঁরি না লিখির! গিরি লেখা অশুদ্ধ হয় না। 
১২৬। চা। 
ফার্সাঁতে মন্লার্গে চহ, প্রতায় হয়। চহ. স্থানে বা*তে চা । যেমন, বাগ-বাগচহ বাঁ” 
বাগিচা (ছোট উদ্যান)। এইরূপ, গালিচা (তুকী)। ফা" খাঞা ছোট স্থান বা পাত্র) 
ইহা হইতে বা* খু্টী। 
১২৭। চী। 
ফা* চী শ্বামী ব! কর্তা । খাজাঞ্ী__-যে খাজন] রাখে । এইবুপ, মশাল-চী--মশাল বা 
আলো ধরে বে। বাঁবরচী__হাণ্ডী-শালার কর্তা; খাতান্ী__খাত। রাখে বা লেখে যে। 
১২৮। তর। 
/* প্রকার অর্থে ফার্সী তরহ, হইতে বাঞ্জালায় তর। ফার্সার তরহ. শের হকারের 
লোপচিহু-সর্‌প তর ( অকারাস্ত) উচ্চারিত হয়। যথা, বুতর--বহপ্রকার ( আজিকালি কেহ 


১০ 


১৮০ বাঙ্গাল! ব্যাকরণ ৷ 


কেহ “অনেক” অর্থে বহুতর শব্ধ প্রয়োগ করিতেছেন, কোষ দেখ); তর-বেতর-সনানাপ্রকার 1 
এমনতর, কেমনতর, যেমনতর, তেননতর শব্দ ব্যাকরণে ভুল। কারণ এমন কেমন যেমন 
তেমন শব্ষে মন প্রন্যন্ন আছে। এনন-তর--এইবুপ প্রকার (1)। 
%০ অতিশয়োক্তি হইতে গুরু অর্থে গুতুতর ( স* গুরুস* তর ) শব্ধ চলিয়াছে। এইবুপ, 
ঘোর হর। 
১২৯। দান। 
ফার্সা দান-স* ধান (আবার)। ক্ষুদ্রার্গে দানী ; যথা, কলম-দান,'কলমদানী--কলম 
রাখিবার আদার) এইরূপ, নম্ত-দানী, পিক-দানা, আতর-দানী ইত্যাদি। 
১৩০। দার। 
ফার্সা দার বাঙ্গালা বহু প্রচলিত হইয়াছে । কর্ত?, স্বামী প্রভৃতি অর্থে দার বসে। 
যথা, বাদাকর _বাজন.দা। এতরুপ, গড়ন-দাঁর, চাথন-দার, গোলা-দার, দোকান-দাঁর, ছড়ী- 
দার, ফৌজ দার, ফাঁড়ীদাব, চৌধা-দার, জুবে দার, চোপ-দার, হাৰল-দার (হালদার ), তালুক- 
দাও, মজমা-দা। (মঞুমদা1), ইতাদি। দর শবে ধুক্তু বা বিশিষ্টও বুঝায় | যথা, চুড়ি-দার 
পাজামা, বুটিদার বুমাল, দাণাদার ডালিম । (উমেদৰার শব্দের বৰ লোপে বাঙ্গালা উমেদার। 
এহ শব্দ ফা* বার গুহার, ধার প্রচার নহে) ) 
১৩১ ।  নবাদ। 
ধার্ী;* নবীন লেখক | নন নবাস-নকল-লেখক, শাহদনবাধ_লেখনসহিষু। 
চিঠী-নবীঘ চিট-নখীস, মহলনখাস। ফারা নবান শবের সহিহ ই* নভিন শব্ধ ভুল করিয়। 
কেহ কেহ লেখেন শিগ/নবিশ, শিননবশ। শক্ষানধিশ শব্ঘটি আধুনক। যেমন স* 
বাগীশ শব্টি বিদ্যাবাগাশ তকবাশীশ হতে বাস্তবাগশ, মিথ্যাবাগীশ পর্যস্ত আসিয়াছে । 
১৩২। নামা। 
ফার্সী নামা_চিঠি, যাহা লিখিত হইয়াছে। ইহা হইতে ওকাঁলত-নামা, রোজ-নাম।, 
সোলে-নামা, রফা-নামা ( মিলন-পত্র , ইঠ্যাদি। 
১৩৩। পোষ। 
ফার্সা পোষ প্রায়-সর্প হইয়! যাহা ঢাকে এই অর্থ প্রকাশ করে। যথা, ফা* বালা-পোষ 
--উপরে যাহা ঢাকে, সর-পৌঁধ _মাঁথ! (শী) বা উপ যাহ! ঢাকে, তন্তুপোয--বসিবার আধার 
যাহা ঢাকে, যেমন চাঁদ ( বানতে অন্য অর্থ)। 'পোষ+আক-_পরিবার জিনিষ, তু* খোরাক)। 
১৩৪ । বন্দ । বন্দি। 


ফার্সা বন্দংযে বাধে । এই অর্থে ঘোড়ার নাল-বন্দ_যে নাল বাধে। জিল্দ-বন্ন, 
সপে চামড়া দিয়া বই বাধে (দফ্তরী)। | 


তথ্ছ্যিত প্রতায় ১০১ 
ফাসা বন্দ-__স* বদধ । বাকৃষে বদধ-_বাকৃষ-বন্দ (করা)। এইকূপ, চিঠা-বন্দি, জমা বন্দ 
১৩৫ । বাজ । 

ফার্পী বাজ--যে খেলে । উহ! হইতে বাজ অগ্গে দক্ষ, আসন্ত হইয়াছে 1 মকদদম!- বাজ _ 
ষে মকদ্ছনায় আসন্তু বা দঞ্ষ। গলাবাজ--যে উচ্চ গলা-স্বর- করিয়া কথা কহিতে দক্ষ; 
ইহার কর্ম গলা-বাজ। দোড়ী-বাজ ( অপভ্রংশ দড়া বাজ ---মে দোড়ীতে বাজ ন্রিতে 
দক্ষ) তহা হইতে ধূর্তশিরোমণি | ফাণ ক্র বাজ-ষে জান_জ্জীবন ল্ইয়] খেলে, জীবনকে দে 
তুচ্ছ করে! ফেবরেব-বাজ--বঞ্চনা। 

১৩৬। সই। 

/”  স* সহিত হউহে সই হইয়া গাকুর-্রতিমা জল-সহ-জলসহি হত করা | সৎ জগসাত 
হইতে জলসউ না হতে পারে। 

৭”. আবীসহী- শুদ্ধ । ঠিক ) হ₹তে সই আসিয়া দানান সই-মানান শুদ্ধ, শুামাণ- 
সই-প্রমাণ শুদ্ধ | এইদুপ, মাপ মই, টেকসই, মইআই (মাথায়মাথায় । তু জি পুর)। 

১২৭ | স্ভান, স্থান ।, 

ফার্সী স্তান-স* স্থান ৷ এই দত শবে? এন সাদৃশ্য মে একের পরিবতে আন্তা বগিঠেছে । 
হিন্দুক্বান বাস্তবিক হিন্দুস্তান । তিন্দু শন্দ সংস্কৃত নহে )। এইরূপ আফগান-ন্তান, গোর-সথান, 
কবর-স্তান, পীর স্তান। পীরের আন্তান--স* আত্বান। (তু* গুলেস্তান ল ফুলের স্বান অর্থাৎ 
উদ্যান )। 

১৩৮। ধ্বন্যাদি অর্থে প্রত্যয় । 

/”  অপ্প্রাককতে শব্দের উত্তর স্বার্থে অনু গ্রহায় হইহ। যেমন, পক্ষ+ অমি পাখন 
( ময়ূরের পক্ষ )| তেমনই বাঞ্জালায় স* খোল +অম্‌-খোলাম্‌ (যেমন থোলাম্‌ ভাঙ্গা, 
খোলাম্কুচি ); সৎ ফুল+অম্-_ফুলম্‌ (পাঁড়।হেল )7 ভর মু ভরম্‌ (যেদন ভরম্ভর 
করা); জল+অম্ব_জলম্‌ (যেমন জলম্ময় )| কড়া হইতে বড়াম্‌; কড়াম্1 ইয়া কড়া" 
মিয়া__কড়ানিয়! (ম শ্বানে ন)। 

গ* এক সংখ্যার সহিত অন্য সংখ্যার গুণ করিতে দশের উর্ব সংখ্যার উত্তর মূ ৎ হয়) 
যথা, তিন-এগারম্‌-তেত্রশ, পাঁচ-কুড়ং-শ, পাচ-আঠাইশং- এক শ চল্লিশ, ইতাদি। 
(কিস্ত; তিন-ছুগুণে-ছয়, তিন-ত্রিককে নয়; পাঁচসাতে (সাতে ত্অর্গাৎৎ সপ্তে ) 
পয়ত্রিশ ; তিন আটে (প্রায়ই আষ্টে__-আট্টে )- চোব্বশ, ইত্যাদ)। এগারম্। বারম্ত*" 
শতম্‌ ইত্যাদির মূ সংস্কতের শেষ চিহু-সরূপ রহিয়া গিয়াছে । পাঠশালায় যেখানে “সিদ্দিব রত» 
বলিয়া পাঠ আরস্ত হয়, সেখানে সংস্কৃত ভাষার চিহ থাক! আশ্চর্য নয়। কিন্তু, বোঁন হয় 


১৮২ বাঙ্গাল! ব্যাকরণ। 


কিছুদিন পরে নাঁমতা-আবৃত্ির সময় সংখা-বাঁচক শবের শেষ বর্ণের দ্ধ কিংবা শেষের মৃ 
যোগ থাকিবে না। 

5০ ধ্বনি অর্ে আম্‌ ইম্‌ আঁৎ ইং য়। যেমন, কুমীর জলে চবাম্‌ করিয়া লাফাইয়া 
পড়ে) মানুষটা দড়াম্‌ করিয়া পড়িয়! গেল, সপাং সপা*, পটাং পটাং করিয়া বেত মারিল, 
ইত্যাদি । আঁম্‌ আত যোগে স্থ/লতা, ইম্‌ ইৎ যোগে ক্ষীণত। বুঝায়। সেতারের টান তারে 
আঙ্গুলের আঘাত করিলে পিড়িং-পিড়িং শব হয়। (শিথিল দ্রব্যে আঘাত করিলে আ ইৎ 
শব্ধ করে না) আশ উশ্‌ করে।) 

।» স* রব হইতে র, এবং উচ্চারণ-সৌকর্ষে অর। কচর-কচর--কচ্‌কচ রব, কিচির 
মিচির--কিচি-মিচি রব, গজর গজর-_গজ্গভ রব ইত্াদ। যে সকল ঘিঝুন্তু ধাতু-শবের অর্থে 
রব বা ধ্বনি বুঝাতে পারে, সে সফল শবে অর ধুক্তু হলে কর্মের স্থিতিকাল বৃদ্ধি করে। 
কচ্‌কচ করিয়া! কাঁটা শীত, কচর্-কচর করিয়| কাটা--মন্দগতি, সুতরাং দীর্ঘকাল্থায়ী। 

1/০  তরাঁ কিংব! দ্বর! করিয়া! 9ঠ--৩ুড়াক্‌ করিয়া €ঠা। করিয়া, করা শব্েরক যেন 
যুক্ত হইয়া তড়াক্‌। এহরুপ, গী গা (ধন) ক্ধা__গাকৃগাক করা । সড়াক্‌ করিয়া পলায়ন, 
পটাক্‌ করিয় &েঁড়। ইঠ্যাদির আঁক.( বা ক) দ্বার! ধ্বন বুঝায় । 

14” ধ্বনি অর্থে আঁ প্রভায় হয়। গপাৎ করিয়া! গেল, ঝপাৎ বা ধপাৎ করিয়া পড়া, 
থপাৎ করিয়া বসা, পড়াৎ করিয়া ছেঁড়া, ইভাদি। আঁৎ শ্বানে উৎ যোগে ত্ম্ব বুঝায়। 
পটাৎ, পড়াৎ--পুটুৎ, পুড়,ৎ। কট_কুটুঘ করিয়া কামড়ানা, হুড়-__হুড়,ৎ করিয়া পালায়ন, 
ঘট-_বুটুঙ করিয়। গেলা ইত্যাদি অনেক শব্ধ আছে। | 

1, ধ্বনি অর্থে আশ্হয়। ধপাশও পড়াশ, করিয়া পড়াতে ধপ, ধড়-শবষ শোন! মায়। 
হয়ত শব-_এই শব্ের শ হইতে আশং। স্ব,ল দ্রধোর-স্তপের পতনে ধপাশ, উপবেশনে 
খপাশ,। এইরূপ, কটাশ পটাশ মটাশ ঠাশ উত্যা্দ। আ যোগে বিস্তার, উ যোগে কষত্রত। 
বুধায়। স্থল বিস্তৃত দ্রবোর পতনে ধপাশ, স্ব,ল কষুদ্র দ্রবোর পতনে ধুপুশ। এইরূপ, কটাশ 
কুটুশ, ঢকাশ ঢুকুশ, হাপশ হুপুশ ইত্যাদি। 


১৩৯। সর্বনাম শব্দের উত্তর প্রত্যয় | 


কয়েকটি সর্বনাম শব্ধের উত্তর এবং সংস্কত শব্ধের বিকারে খন খান ত থা বে মত মন 
গরতায় হইয়াছে। 


/ খন। সং ক্ষণ শন্ব হইতে সময় অথে খন হয়। যথা, এইক্ষণ_ এখন | এইবুপ 
তখন, যখন, কখন। (তখন যখন বাস্তবিক তেখন, যেখন ছিল। অধুনা, তখম যখন 
সাধুভাবায় চলিয়াছে। ) 


৭* খান) সৎ স্থান শব্ধ হইতে, এবং স্থান অর্থে খান হয়। বথা, এই স্থান--এখাম) 
এইন্ৃপ, সেখান, বেখান। কিন্তু, কোন খান। 


তঙ্িঘিত পাত্র । ১৮৩ 


৩ ত। পরিমাণ অর্থে এবং সংস্কত শব্দের বূপাস্তরে ত হয় । যথা, কত, তত, ঘত, এত । 

1০ থা । সশ্বান অর্থে এবং স* ত প্রতায়ের বিকারে থা হয় । যথা, কোথা, এখা বা হেথা, 
যেথা, সেথা । 

1/০ বে। কাল-নির্দেশ অর্থে এবং স* দ! প্রত্যয়ের বিকারে বে প্রতায় হয়। যথা, কৰে, 
যবে, তবে, এবে। 

1গ* মত, মতি, মন। এই সন্শ__এমত, এমতি, এমন ; কি সনবশ__কেমত, কে মতি, 
কেমন; ষে সদ্বশ-যেমত, যেমতি, যেমন; তে (সেট সন্বশ-ঠেমত, তেমতি, তেমন। 
প্রাচীন বাঙ্গালায় এবং আধুনিক কবিতায় এমতি যেমতি তেম'ত পায়! যায়। 

মন, মতি, মত প্রতায় স* বৎ (তুলার্দে ;-ফা* ব্লন্) এবং বস্ত, প্রতায় হইতে 
আসিয়াছে । (বেদে নাকি মাবস্ত আমার মত, স্বাবস্ত তোর মত, ঈবস্ত এমন, কীবস্ধ-_ 
কেমন, নীলবস্ত-নীলের মতন, ইত্যা্দ আছে )। বা* এমন কেমন-০ও* এমস্ত কেমস্ত। 
শুন্যপুরাণে, এিমস্ত ধম্মর বরত ন করিব হেলা” ভিমত ধম্মর বরত অবহেলে জেহ জন। 
মন্ত গ্রহায়ের ন লোপে, এমত, যেমত 7 ত লোপে, এমন যেমন । প্রাকঠ-গড়য়াতে এমতি 
যিমিতি কিমিতি। এই মন্ত প্রভা হতে € ভহার ) মত, ন বিপ্রকর্ষে মতন । বিশিষ্ট অর্থে 
স* বৰ প্রতায় স্বানেও বাণতে মন্ত হম (১০১ সত) বোধ হয়, যেন ( প্রাটান জগ ) শব ও 
যেমস্ত-_যেমন__যেন (তু* 'আসা* যেনে-বা* যেমন, আসা* তেনলবা* তেমন )। মত 
(তুলা) ও দেন শব্বের স্বরাস্ত উচ্চারণ লঙ্কা করিলে ৪ অন্থুমান হয় ৩ ন কোন সংযুক্ত বানের 
অবশিষ্ট । হেন-_-সেমস্ত (ব। তেমস্ত )-সেন_হেন। স্থানে হ নূতন নহে (স্থ£)। তু 
ও* সে-পরি-_সে-প্রায় হার তুলা (স* তদ্বৎ)| যেমন শুনল হেমন গেল, যেমনি শুনিল 
তেমনি গেল,_যেমন তেমন ফেমনি তেমনি শকের মন স* মন্মিন্‌ ভস্মন্‌ (কালে) হতে 
আসিয়াছে । হ্থুতরাং উৎপত্তি ও অর্থ ভন্ন। 


১৪০। সংখ্যা-পুরণার্থে প্রত্যয় । 


/ মেয়েটি বার বছরে পড়িয়াছে, তিন দিনের দিন আপিরাছে, ইত্যাদি প্রয়োগ স্মরণ 
করিলে জানা যায় বাঙ্গাল! ভাষায় কালসংখা! পৃরণ-বাচক সামান্ঠ প্রায় না । সাতের ঘরে 
(সপ্তম গৃহে ), তিনের দিনে (ভূতীয় দিনে ) ইত্যাদি হইতে জান! যায় সংখ্যা-বাটক শব্ষে এর 
যোগ করিলে পুরণ-বাঁচক শব্ধ হয় | এই এর সন্বশ্ধ-পদের এরর । 

%০ মাসের দিন বুঝাইতে সংখ্যাবাচক শবের উত্তর ই এ হয়) আজ যাঁসের ক দিন__ 
আজ ক-অই (রাছ়ে অই" )) আজ পাচই, দশই, বারই অর্থাৎ আজ পাঁচদিন, দশদিন, 
বারদিন। এইব্প আঠারই পর্য্যন্ত । ইহার পর এ) ষথা, উনিশে বিশে ইত্যাদি। এখানে 
ই বাইপরিবর্ভেএ। 

**  ওডিয়াতে আজি পাঁচদিন, ছদিন। হিন্দীতে পাঁচৰ'( ছঠৰ1? মন্ঠীতেও পাঁচবা, 





১৮৪ বাঙ্গাল! ব্যাকরণ । 


সহাবা, ইত্যাদি পঞ্চম ষষ্ঠ অর্থ প্রকাশ করে। বণ ৰা প্রত্যয় বা” ইয়! উয়া শ্বানীয়। অতএব 
বোধ ভয় বা" ই বাঁ ই এবং এ সম্বশ্ধীয়-অর্থে ই (ঈ) এবং ইয়া প্রত্যয় । স* পঞ্চমী হইতে 
পাঁচমী-_পাচঈ-__পাঁচ ই। এইরূপ, ষষ্ঠা-_ছঅই-_ছয়-ই, সপ্তমী-_সাঁতই, ইত্যাদি। মী 
হইতে ই আসিয়! সংস্কতে যে শব্ধে মী নাই, তাহাতে'9 রাঁড়ে ই বনিয়াছে ; যথা, একাদশী_- 
এগারই, দ্বাদশী_ বারই, ইত্যাদি । শ্মরণ রাখিতে হইবে পূর্বকালে বঙ্জাদেশেও তিথি ছারা দিন 
গণিত হইত। দিন শব্দের সংক্ষেপে রাঁট়ের ই” আসাও অসম্ভব নহে। আজ বিশে অর্থাৎ 
বিশিয়া-_বিশ্তে-_বিশে অর্থাৎ বিংশ-পুরক দিন। এই তিন প্রকার উৎপত্তির কোন্টা ঠিক, 
ভাহা বল! ছুষ্ধর। 

1০ অন্য শব্ধ দেখা! যাঁউক | চাঁলিশ বর্ষ বয়সে প্রায় ঘটিয়া! থাকে বলিয়! চালিশিয়া! 
চালিশ্তাঁ চীলশ্তে ; ষাটি দিনে পাকে বলিয়া ষাটিয়া_যাট্যা _-ষেট্যে (স* ষষ্টিক ধান্-বিশেষ ); 
বাহাত্তর (ব! বাঁআত্তর ) বছর বয়সে মানুষের নাঁকি বুদ্িধনাশ হয়, এইই হেতু বাহাত্তরিয়|- 
বাহাত্তর্য ( বাআত্বর্যে )। 

1/৭ অপর দিকে শিশুজন্সের পঞ্টমরাত্রে কর্তবা-_পাঁচটা ; যষ্টরাত্রে কর্তব্য ষেটের। 
(ষটর। 1) নবম রাত্রে কর্তব্য _নকৃত বাঁ নত্বা। কর্তব্য দিনে নহে, রীত্রে। এই হেতু ষটর্া, 
অপত্রংশে যেটেরা ; নব নকৃত (স*, রাত্রি) হইতে ননকৃতা-_নক্তা-নত্তা। এই সকল 
শব্দে গাত্র কিংব| বীঁত্রিবাচক শব্দের চিহ্ন পাইতেছি। অষ্টম রাত্রে কর্তব্য আটকিয়াঁ_আটক্যে। 
এইদিনে আট রকম কলাই লাঁগে বলিয়া আট-কলাইয়া-_-আট-কলায়ে। আটকিয়া__আট 
শষ ক+ ইয়া মনে করা যাইতে পারে। (তু" পণকিয়া, শেরকিয়। )। 

1০০ পহল| দোসর! তেসর! চৌঠা__অন্ তিন ভাঁষাতেও প্রায় এই এই রূপ। হিন্দী ও 
মরাহী-ভাবী তিথি গণনা করেন। তাহারা সং্কত প্রথমা দ্বিতীয় তৃতীয়া! চতুর্থী শব্দের বৃপাস্তরে 
অন্ত শব্ধ গ্রয়োগ করেন। পহল! দোসর! তেসরা! চৌঠা-_-ভাইাদের নিকট সাধারণ পুরণবাচক 
শব । বাঞঙ্গালাতে প্রায়ই দ্রিন-সংখ্যাবাচক । কদাচিৎ সামান্য সংখ্যাপূরণবাচকও বটে। * 
সণ চতুর্থ হইতে চউঠা-__চৌঠা। 

18০ কিন্ত, প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় শব্দ স্থানে পহেলা বাঁ পহিলা, দোসর! বা দুসরা, তেসর| 
বা তীসরা শব্ব কি কুমে আসিয়াছে ? স* প্রথম হইতে সম্প্রারতে পঢম, পঢ়ুম 17 স* দ্বিতীয় 
_ সমপ্রীণ ছুতিয়ো, ছইঅ ; স* তৃভীয়-_স*-প্রা* ততিয়ো, তইঅ । ন্ুৃতরাং স* প্রাক্কৃত হইতে 
পহলা! দোসর তেসরা শষ আসে নাই । 

॥০ সংস্কতে এক শব্দ হইতে প্রথম নছে। প্রথম হয়ত প্র-তম (তু* আদি-ম )। অতএব 
প্রথম শব্ষের প্র উপসর্গটাই প্রধান হইয়াছে । প্র--বিকারে পর; র লোপে পহ) পহ+ল! 





* পহল! মন্থর) ছুসর| আদমী, ভিসর1 খর ইত্যাদি প্রয়োগ হিন্দী । কিন্তু, বাতেও বল] যায়, দুম ষখা, 


ছুসয়ার কাজ। 
+ ওতে পড় অ1-- অর্থাৎ প্রথম শব্দের বিকারে উৎপন্প শা চলিত জাছে। 


তদিবত প্রীত্যন়। ১৮% 


স্পহলা | এই তৃপ, ছু শব্ধ হইতে ছুহ-রা, তি-_তিহরা। হত্থানে স হইয়! ছুসরা, তিস্র! 
বলা বাহুল্য লা ও রা একই । এই রা রাত্রি শব্ের র! কি স্বার্থে র! প্রত্যয়, তাহা অনুমান 
করা সহজ নহে। 

$/, বাঙ্গালাতে পহল! দোসর! তেসরা৷ চৌঠ| কিন্ত পরে পাচই, ছয়ই ইত্যাদি, শেষে 
উনিশে, বিশে ইত্যাদি । সংস্কতেও এক-ছানীয়_ প্রথম, ছ্ব হইতে দ্বি-তীয়, ত্রি হইতে তৃ-তীয়। 
কিন্তু, চতুর হইতে চতু-ঘ বষ্‌ হইতে ষষ্থ। ইহার পরে ম? যথা, পঞ্টম. "দশম । একাদশ 
হইতে আর গোল নাই । একেবারে নাই, এমন নহে। বিংশ এবং বিংশতি-তম ছুই-ই বল! 
চলে। এই তম আবার প্র-থম শবে পাই।* 


১৪১। জ্্রীলিঙ্গ প্রত্যয় । 


এখানে পতি-পত্থী কিংবা পুংন্ত্রী বিবেচনা না করিয়া! পুংলিঙ্গ শবের স্ত্রীলিঙ্গ রূপ দেখা 
যাইভেছে। 

/* আঁকারন্ত দুই বাঞ্জনজাত অবয়ব ধর্ম মন্থৃষ্য ও সম্পর্ক বাচক শব্ষের উত্তর ঈ হয়, 
এবং ঈ হইলে, শেষের আ. লুপ্ত হয় । যথা, খেদা--খেদী, গেঁড়া-_গেঁড়ী, বুড়।-বুড়ী, ছোড়া 
--ছৌোড়ী-ছু'ড়ী ; নেড়া__নেড়ী, নেক1_-নেকী, বাঝা-_বাঝী, বেটা__বেটী, মামা মামী, 
স্তালা--স্তালী, পিসা-_পিসী, ইত্যার্দ। (বাত্রা-) আলা--( বাত্র'-) আলী, ( পোড়ার ) মুখা-_ 
(পোড়ার) সুখা। দাদা__দাদা না হইয়া দিদা। মাসা শব্দে? পুংলিঙ্জো মেস। এই রূপ 
পুর্বে ছিল ন!। মাণিকে পাই, 'দান্তার কল্পনা নয় মানা মন্ত্রণ”, মেম্বার আনন্দ দেখে'। 
৪” হি* মৌসা । বাঙ্খালা দাদী শব্দ হইতে মাসা হহখার কথা । তাই মাকে যাস্বা। 
মাঁণকের সময়ে মা শ্বানে মে হইঠেছিল। তাই অন্যবৃপ, মেস্ত!| এখন মেসা, উচ্চারণ- 
নিয়মে মেসো! হইয়াছে । জেঠা_-জেঠাই (রাড়ে ), কোন কোন শ্বানে জেঠী। শাহজাদা-_. 
শাহজাদী ৷ বাবু শব্ধের স্ত্রীলিঙ্ো বাঈ, বাই, বোধ হয়। 

০. তিন ব্যঞ্জন জাত শবের মধ্য বাঞ্জন হলম্ত উচ্চারিত হইলে স্ত্রীলিঞ্গে ঈ হয়। যথা, 
পাগ্লা_-পাগ্লী, ভাগ্না-_-ভাগ্নী, ছোকর!--ছোকরী-_ছুক্রী। মধ্য বাঞ্জন হলস্ত উচ্চারিত 
না হইলেও কৌন কোন শবে ঈ হয়। যথা, শ্বশুর _ শাশুড়ী ) বইন_-ব*ন শব্দের পুংলিঞ্ে 
বনাই (পতি শব্ধ গ্বানে অই? রাড়ে ভগ্ীপতি ), ননদ-_ননদাই (ননদ-পতি )। ননদ শন্বের 
'ন্তবূপ নদী, ( পদ্যে ) ননদিনী | 

৪০ জাতিবাচক শব্দের উত্তর নী ইনী আনী হয়। যর্থা, কুমর--কুমরনী, ভোম-- 


* স* তীয় তৃতীককা গ্রাম্য উচ্চারণে ছুতীয়া তিতীয়।: তী লুণ্ত হইলে ছইয়! তিইয়া বা ছুয়। তিযা। কখনও 
ছু তিয়া ছিল কি না, বলিতে পারিনা। কিন্ত, অসম্ভব নছে। ছুয়া__চুঃন্দা। তিয়া-তিরআ!, কমে ছুঙগআ) 
তিজআ। হ ও ম আগম হইয়! ছুহরা, তিহ্র|; হু স্থানে স হইয়। ছুলরা তিসরা। তু" চৌ--রাশী (৮৪), সন্তরি 
(৭০) ইতাদি। দুঃ দেখ । 





১৮৬ বাঙ্গাল! ব্যাকরণ । 


ভোঁষনী, মুচি--মুটিনী, নাপিত-_-নাপিতিনী নাপ্তিনি, বেস্ঠা--বেস্তানী (কবিকঃ), ব্যাধ--- 
ব্যাধিনী, কোচ-__কোটনী-_কুচনী, বণিক--বণিকিনী (ণ্ডীদাস), পাগল--পাগলিনী, চোর-. 
চোরনী, ধোবা-_ধোবানী, সেকরা--সেকরানী, মৌগল- মোগলনী, মুসলমান__সুসলমাননী । 
এই নিয়মে শিখ-_শিখিনী--শিখ্নী, মগ--মগিনী-মগ্নী বলিতে তাষার নিষেধ নাই। তু 
সীওতাল-_সা৪তালনী, ধাগড়-ধাগড়নী। আদামীতে কোন কোন শব্ধে অনী বসে। 
যথা, ভরাঁলী (ভাগডারী)_-উরালী-অনা । গড়িয়া ভাষায় মহাত্তি-_মহাত্তিআঁধী; বাঞালায় 
মহাস্তিনী হঈত। বালঙ্াাতে৪ আনী আছে। বথা, চাকর-_চাঁকরানী, ঠাকুর-_ঠাকুরানী 
সংক্ষেপে ঠাকরণ, চৌধুরী__চৌধুরী-আনী-_চৌধুরানী, মেথর--মেথরানী। বেহাই--বেহাইনী 
সংক্ষেপে বেহাইন, নাঁতি__নাতিনী_লীতনী ব| নাতিন, মিত1_-মিতিনী মিতিন, ভূত বা 
প্রেত পেতিনী--পেত্নী। স* ত্রান্গণ_্রাঙ্ষণী হইতে বামন-_বামণী, বৈষ্ণব-_বৈষ্ণবী 
হইতে বৈষ্টম_বৈষ্টমী আসিয়াছে । শুন্তপুরীণে খষপত্ী অর্থে খষ্যানী, যেন খষি+আনী। 
পত্রী শব্দের সংক্ষেপে আনী, অনী, ইনী, না আসয়। থাকিবে । 

।০ পশুপক্ষ্যা্দ প্রাণী-বাঁচক শব্দের স্্রীলিঙ্গো ঈ ঈনী হয় । যথা, হাঁস--হাসী, পায়রা 
_পাযরী, ঘোড়া--ঘোড়ী--ঘুড়ী, ছাগল--ছাগলী, পীগ_পাঁঠী, শিয়াল _-শিল্ালী, বিড়াল__ 
বিড়ালী, ভেড়া-ভেড়ী। কৃন্তিবাসে (আদ্যে ) ঘুঘু--ঘুঘুরী। ভারতচজ্জে, 'ডাহ্‌কা ডাহ্‌কী 
গড়ে খঞ্জনী খঞ্জন। সাঁরস! সাঁরসী গড়ে বকবকীগণ ॥ ভিত্তিরী তিতির পাণিকাক পাণিকাকী। 
কুরলী কুরল চক্রবাক চক্রবাকী॥” কতকগুলি শব্ধে ইনী হয়। বোধ হয় পরে নী থাকে বলিয়! 
পূর্ব স্বর ই হইয়াছে । বথা, বাঘ-_বাঁ“ঘনী (আসা* বাঘিনী, €* বাঘুনী, হি* বাঘনী, ম* বাঘী৭)। 
সিংহ__সিংহিনী, হাখী--হাথিনী, গৃ -গৃধিনা, সাপ-সাপনী, হংস-_হংসিনী (আসা*তে 
ইাস-হীসিনী )। অধিকাংশ প্রাণীবাচক নাম উভয়লিঙ্গ । প্রাণী জাতিবাচক নামে পুং স্ত্রী 
উভয় বুঝায়। পুংস্ত্রী ভেদ করিতে হইলে নামের পুর্বে অন্য শব্দ যোগ করিতে হয়। যথাঁ, 
এঁড়্যে-গোরু-_গাই-গোরু,। এড়ো বাছুর বকনা-বাঁচুর। কখন কথন বকন-বকন! শোনা 
যাঁয়। গাই শব্দ নিতা স্ত্রীলঙ্গা। এইহেতু গাই-মইফ বলা যায়। ওড়িয়াতে গাই-বাছুরী। 
কুকুর বা কোত্ত-কুত্তী বা কু্ীককুকুর, ছানা__মাদী-ছানা, শিআল-_মাদী-শিআল, বোকা- 
ছাগল-_পাঠী-ছাগল, বোঁকা-পাঁঠ - ধাড়ী ছাগল | পক্ষী-বাচক শব্দের পুংস্ত্রী ভেদ করিতে 
হইলে নর মাদদী বসে। যথা, নর-ময়না - মাদী-ময়না। সংস্কৃতে শুক-_শুকী | স* সারী সারিকা 
স্রীলিষ্ঞা। বাঙগালায় সার-_সারী (অনেক স্থানে সারীকে সালিক-পাখী বলে)। সংস্কৃতে 'শুক- 
সারিকা প্রলাপ? (শুক ও সারীকে বুলি শেখান ) _ কলার মধো গণ্য হইত। শুক ও সারী ভিন্ন 
জাতি। আশ্চর্যের কথা বাঙ্গালী কবি শুকের সঙ্গে সারীর বিবাহ দিয়! থাকেন, যেন শুকের 
স্রীলিঙে সারী ! যথা, চণ্ডীদাসে, “নিশিযোগে শুকসারী যেই কথা কয়।, কৃতিবাসে (আদ), 
“সারি নুয়। কাছে, । (শুক ও*-তে স্থুআ! )। কাব্যে তারতচন্ত্র হইতে গোবিন্দ-অধিকারী শুক- 
সারী-সংবাদে শুকের স্ত্রীলিঙ্গে সারী করিয়াছেন। নতুবা শুক ও সারীর বিবাহ অসম্ভব | 


তঙ্গিবত প্রতায়। ্‌ অন 


/* কতকগুলি শৰের স্ত্রীলিঙেণ শব্বান্তর আবন্তক হয়। বা, বাব।--যা ) ঠাকুরমা 
_ঠাকুরমা, ঠাকরণদিদী ; ভাই-_-ভগিনী, বসন, ভাইজ, তাই-বউ (গ্রাম ভাত্রবধুং তাদরবউ) ) 
কতা-_গিঙ্লী ॥ বড়বাবু-বড়গিন্ী; নাতি__নাতি-বউ, নাঁতিনী; ছেলে-মেয়ে ; বেটাছেলে 
মেরেছেলে ; পুরুষ-মানুষ__মেয়ে-মানুষ ; পুরুষ-_প্রারুতি, মেয়ে, স্ত্রী; বর-কন্ত! (উ* কমে); 
মিনস! (উ* মিনসে )__মাগী) ভাভার-_মীগ মোইগ-_অর্থাৎ মাগী, প্রাচীন বাঙগালার মাগু) 
জামাই-__মেয়ে $ মন্দ-_মেয়ে ; সাহেব-মেম, বিবী; নবাব-বেগম) পো-কী; ছেলে-- 
ঝী; শালা__শালাজ, শালী; দেঅর, ভাশুন_-জ! ) চীকর-_বী, দাসী ) রন্থয়ে - রীধনীঠ রাজী 
(রহ্ছয়ে-বামুন - রাধনী-বামনী ; বাধনী-বামুন বলিলে রাধনী-্বব্প বামুন বুঝার; এইফেছু 
অশ্রদধা প্রকাশ পায় । হে রাখনিা পুং, রাশ্ধ,নী স্ত্রী । আসা*তে রা্ধনি-বামুণ-_ 
রাশ্খনী-বামুণী। অর্থাৎ ই ঈ বর্ণষোগে পুং স্ত্রী প্রভেদ | ) 

1%* কতকগুলি শব্ধ নিতা ভ্ত্রীলিঙ্া। যথা, ধাই, আই ব| আরী, সঈ, বউ, বউড়ী, 
ঝিঅড়ী, বড়কী, মেজকী, সেজকী, ছোটকী, বাদী, হাড়ী (রাড়ী-বিধবা, রাড়--উপপত্থী )। 
সতীন-ম! সৎমা সতাই বা সা, পাট-করনী, ঘু'টে-কুড়ানী, দার! (স* দার), অবীরা (স*), 
ইত্যাদি। মেছোনী শব্বও নিতা স্ত্রীলিষ্ঞা। উহার পুংলিঙ্গো মাছুয়। বা মেছে। সম্প্রতি 
অপ্রচলিত | 

1/* বউ কী মেয়ে শবযোগে মহা জাতি-বাচক শের স্ত্রীলিঙ্ঞা হয়। সেইব্প, পো ও 
জা যোগে পুংলিগ্গ হয়। বথা, ঘোষজা_ঘোষের বউ, দত্তের পে।--দত্ের বী। কৰিকঙকণে, 
“শুন গো ব্যাধের ঝি তোমারে বুঝাব কি।' “আইসহ দত্তের পো বৈসহ কম্বলে। আদরে 
এইবপ, জেল্য-বউ, ডোমের মেয়ে, বামুন-বউ, ইত্যাদি । 

1, বাঙ্গালায় স্ত্রীলিঙ্গো ঈ দেওয়াই নিয়ম। গ্রীম্য লেখক ঈ দিয়া থাকেন। প্রাচীন 
বাঙ্গালায় ঈ পাই, ই পাই না। বরা, কবিকগুকণে, “মাসী পিসী মাতুলানী ভগিনী সতিনী। 
কেহ নাহি থাকে ঘরে হইয়া রন্ধনী 1 এইরুপ, নাগরী, রূপসী, * পাপিষ্ঠী (কুত্তিবাসে ), 
বাউলী, সর্বনাণী, এলোঁকেশী । বিশেষতঃ, ইনী দিয়| মানিনী বিনোর্ধিনী অভাগিনী কলডিকনী 
কুটুদ্দিনী মাতঙ্জিনী শামাঞ্িনী ভূ্্গিনী হেমাঞ্জিনী সুকেশিনী উন্মাদিনী প্রভৃতি শের শেষে 
ঈ লেখা নিয়ম। কবি-মধুক্ছদন বাঞ্ালা ভাষার এই রীতি পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করিয়াছেন। 
তাহার মেঘনাদবধ-কাবো গোপিনী ভুজগ্গিনী স্বকেশিনী প্রভৃতি সমুদয় শত্রীলিঙ্গপদ ইনী 
যোগে নিম্পন্ন। “অপরাধী তব কাছে অভাগী জানকী'। “নাহি কাজ, প্রিয়তম! সীতা 
উদ্ধারি_-অভাগিনী।, (নীল-)বরণী ঘরণী কাটনী রানী দিঅনী ধুঅনী ইত্যাদি শব্বে ঈন! 
দিয়া উপায় নাই। কবিকগকণে ত্মমালা এই কন্তা ইন্দ্রের নাচনী। নাচনী-_নর্তকী, নাঁচনি 
-_নৃত্য, এই প্রভেদও উপেক্ষার বিষয় নহে। কয়েকটি শব্দে ই লেখা বহুকাল হইতে প্রচলিত 


* যেনারবধকা হো, রূপস পুংলিঙ্গ শবাও আছে। বখা, :রূপস পুরুষ ঘল জার এক পাশে, ঘাহিজিল স্বছহালি'। 
কিন্ত, রুপস শখা শনি দা। 








১১ 


১৮৮ বাঙাল! ব্যাকরণ। 


আছে | বথা, সই | সঙঈ না হইয়া কেন সই হইল, তাহ! বলা ছৃক্বর। কারণ উচ্চারণ সঈী। 
এইুপ, বউ না হইয়া বউ। হয়ত সংস্কত নিয়মে সন্বোধনে সই বউ করিতে করিতে ই উ 
স্বারী হইয়াছে । আঙঈ বা আয়ী ( স* আর্য আর্িকা ), ধাঈ (স* ধাত্রী) শব্দও দেখাদেখে 
আই ধাই হইয়াছে । উচ্চারণে আঈ অপেক্ষা আম়ী ঠিক। বৌধ হয়, নিয়মটা এই । বে 
সকল শব্ষের শেষের ঈ ব্যঞ্জনে যুক্ত ন! থাকে, সে সকলে ই; বাঞ্নে বুন্ত হইলে ঈ। এই 
নিম তদ্ধিত ঈ প্রত্যয়ে ও পাওয়। গিয়াছে (যথা, বেনারসী কিস্ত) চাকাই )। তথাপি দেঈ 
( দেবী), বাঈ, ধাঈ ইত্যাদি লিখিয়! গড়িয়া হিন্দী মরাঠী ভাষার সহিত সাদৃশ্ত রাখিতে পারিলে 
ভাল হইত। 


১৪২। গ্রামাদি-বাচক শব্দ ও প্রত্যয় 


গ্রাম, নগর, পুর প্রভৃতি স্পষ্টার্গ সংস্কৃত শব্দ অনেক গ্রামের ও নগরের নামের অঙ্জা 
হইয়াছে । লোকে এই সকল শব্দের অর্থ বিশ্বৃত হইয়া আবার গ্রাম, নগর লেখে । যথা বিপ্রপুর 
গ্রাম, নন্দী-গ্রীম শ্রীম, চট্টগ্রীম নগর | এখানে প্রত্যয় ব্যতীত গ্রামাদি-বাচক শব্দও একত্র করা 
যাইতেছে । ৃ 

/ আ, ইয়া, উয়া প্রত্যয় সন্বপ্ধীয় অর্থেবসে। এই অর্থ লইয়া গ্রীমবাঁচক হইরাছে। 
যথা, মকর হইতে মগরা, কালীনদী হইতে ঝালীয়া, বক হইতে বগুয়া । 

%* আই গ্রাত্যয় মানুষের নামে বসে। মানুষের নামানুসারে গ্রামের নামেও আই 
আসিয়াছে । যথা, ক্ষীরাই, জনাই | 

৬০ স* আলি হইতে আইল । যথা, নড়ার (খড়ের) আলি-_নড়াইল, সীমা-আলি-_ 
সীমীল--সিমল! ) 

1০ স* পাটক হইতে পাঁড়া, এবং প লোপে আড়া। স* আলি শবের ল স্বানে ড় হইয়া 
আড়ি। বোধ হয়, কৌন কৌন শ্বলে স* বাটি শব হতেও তাড়ি আসিয়াছে । যথা, 
পঞ্চ-পাটক-_পাঁচড়।; গোপ-বাড়ী--গোঁয়াড়ী; কেঅট-পাড়া__কেঅটাড়া | 

1/০ ঈশ্বর নাম প্রায়ই মহাদেবে প্রবুন্ত হইতে দেখ! যায়। যথা, ভুবনেশ্বর, জলেশ্বর, 
বালেশ্বর। এই মহাদেবের নামে গ্রীম প্র“সদধ হয় । 

1/* আবাদ ফার্ী; স* আবাস। বাঙ্গালাতে আবাদ প্রায়ই নৃতন স্থাপিত গ্রাম। যথা, 
মুরশীদ-আবাদ, দৌলৎ-আবাদ। আবাদ অর্থে সৌভাগ্যশালী আছে । এই অর্থে জাহান্‌- 
আবাদ-- (জাহান. পৃণ্থিবী ) সৌভাগ্যশালী বা সুখময় স্বান। 

1০ স* ৰন শব্ধ হইতে অন আসিয়া! পলাশ-বন__পলাশন, মন্দার-বন--মান্দারণ 
হইয়াছে । 

(8 সত্ব (শাখা) হইতে কান্দি-_ভূমিখণ্ডের শাখা বা পাশ্ববর্তী হ্বান। যথা, দাউদ- 
কবান্দি, বোধ হয় দাউদ নামের লোকের ভূমিখ | | 





/০ স* কুণ্ড-_দেব-জলাশয় ৷ বীরভূম ও চাটগ্রামে অনেক কুদ্ড আছে, খবং কুপ্ডের রর 
নামে গ্রামের নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে । যথা, সীতা-কুণ্ড রি 
8/০ সাক্ত, _নদ্যাদির তীরভূমি। যথা খানাকুল_খোনাস কানা নর কুল স* কূল 
_ন্ভ,প অর্থে কুড় হইয়াছে । যথা, পাংশুকুল-_পাশকুল-_-পাঁশকুড় ; বালিকুড়-_-বেলে- 

কুড়__বেলুড়। 

1 কোণ ও পাশ অনুসারে নাম । যথা, চজ্্রকোণ। _বোধ হয় পূর্বকালে চঞ্জের শৃঙ্খের 
আকারে কোণ ছিল৷ নেত্রকোণা-_নেত্রের আকারের । বনপার্খ হইতে বনপাশ, ইন্রপার্থ 
হইতে ইন্দাশ। ঃ 

৮০ স+ খণ্ড অংশ যথা, উরীখণ্ড, সাত-খণ্ড ইভাদি। 

৪/০ স* গর্ত হইতে গড় -পরিখা। যথা, নারায়ণ-গড়। 

দগ০ সণ গঞ্জ মদিরাগৃহ। আকর; ফার্সী গঞ্জ -বাণিজ্য-স্ান। যথা, দেওয়ীন-গঞজ, 
মুনশী-গঞ্জ । 

৪৬০ সণ গ্রাম হইতে গণ গাও (বাস্তবিক গাঅ )। 

১২ স* খল__গর্ত হইতে খাল। খাল+ঈ-খালী। যথা, নব-খালী-_-নওয়াখালী, 
গঞ্জা-খালী- গেঅথালা । 

১/০ স* থোলক হইতে খোলা । হাড়ার আকারের নিম্ন শ্বান। যথা, নল-খোলা, 
নাট!-খোল।। 

১০ স* গুল্ক হইতে গোড়_ শব প্রাচীন বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল। গোড় হইতে 
গোড়া- আরম্ত। হস্বার্থে গুড়ী। যথা, শিলার আরম্ত--শিলী-গুড়ী | 

১৬৮ স* গোল হইতে গোলা ধান্তাদ-বিক্য়-শ্বান। বথা, ভগবান নামক ব্যস্ত নাম 
হুইতে ভগবান-গোঁল! । 

১০ স*্গৃহ হইতে ঘর। প্রথমে যত ঘর থাকে, তদসুসারে নাম। যথা, দশ-ঘরা। 
চৌ-ঘরিয়া । 

১/০ গাছ কুসুম ফুল শব্ষে অনেক গ্রামের .নাম হইয়া থাকে। যথা, যেল-গাছিয়া, 
ফুল-কুন্ুমা, ফুলিয়া ইত্যাদি । 

১%০ ঘাট স* ঘট অবতরণ-সান, কিংবা স* আঘাট-গ্রামের সীমা । বখা, কালী- 
ঘাট। হাট শানে ঘাট হইতে পারে । যথ|, গো-ঘাট, বোধ হয় গো হাট। 

4০ স* চক্- গ্রীমসমূহ হইতে চক। কিংবা স* চতুষ্ক হইতে চউক--চক, চারি- 
কোণা শ্বান। যথা, রাণীর-চক। 

১/০ নর্দীর মধ্যে কিংবা পার্থে উতিত ভূমি, চর যথা, চর-বিষুপুর, দেবীর-চর 1 

১/০ ম*চুল্লী হইতে ভ্কুলী_দীর্ঘ নালী। বড় ছুলী_জোল। বখা, নাড়াজোল। 
জোল শবের বৃপাঞ্তরে সোল বোধ হয়। যথা, আসন-সোল--আসন গাছের জোল। 


১৯০ বাঙ্াল। ব্যাকরণ 


১1গ০ স* ঝর প্রায় জোলের তুল্য । যথা, কেন্দু গাছের ঝর--কেঙঝর | 

১৬০ অনেক নামের শেষে দি, ডি, ভিহাঁ, টা! আঁছে। স* দ্বীপ, ফা* দেহ ( স 
দেশ), এবং দীঘি হইতে আসিতে পারে। ফার্সা দেহ হইতে ডিহী--জমীদারের প্রধান গ্রাম। 
যথা, ভাগার-ডিহী, বেল-ডিহা-_বিবব-দ্বীপ _ সংক্ষেপে বেলটা, বার-দ্বীপ--বারদি। 

১০ স* তুঙ্গা হইতে ডাঙ্গ1_উচ্চ ভূমি । যথা, ফরাশ-ডাঙ্গা ৷ 

১৮/০ ভাঙ্গার বিপরীত ডহর-_স* হৃদ হইতে আসিয়াছে । হুদ হইতে দহ, এবং দৃহ 
ডর মূলে এক। পূর্বকালের নিয়ভূমি ভরাট হুইয়া গ্রীম। যথা, চকুাকার দহ-__চাক-দহ, 
শৃগালের দহ__শিয়ালদহ। এইরূপ, স* ৰিল-_গর্ত নামও আসিয়াছে । যথা, 9 

১৭০ স* তল অধোভাগ হইতে তলা । তল! শব্দের অপত্রংশে টোল, এব* ছোট 
টোলা_টুলী। যথা, চণ্ডী-তলা, কলু-টোলা । টোলা. টুলী নগরের পাড়া । তেমনই পটা 
ও ফা* মহাল্ল!। তলা শব্ধ সামান্যতঃ পৃষ্ঠদেশ, স্বান বুঝায়। এইরূপ, শিব-তলা, রখ-তলা, 
একতলা, ছুতলা ইত্যাদি । 

১%/০ স* দীধিকা_ দীঘি, স* পুষ্করিণী-_পুখঃ, পুকুর, স* সাগর-_সাঁয়র নামেও গ্রীম 
প্রসিদ্ধ হইয়াছে । যথা, চক-দীঘি (চতুষ্কোণ দিক), কামার-পুকুর, পাত্র-সায়র, শিব-সাঁগর। 

২২ স* স্বীপ-মূল অর্থ ছুই দিকে জল-বেষ্টিত ভূমি। তিন চারি দিকে জল-বেষ্টিত 
হইলেও স্বীপ। পাশের ভূমি হইতে উচ্চ হইলে? স্বীপ। যথা, নব-দ্বীপ--অপজংশে নদীয়া! । 
স্বীপের অপভ্রংশে দীয়া । যথা, লক্ষণ-দীয় | 

২/০ কোন কৌন শ্রীমের নামের শেষে ন|। আছে। এই না নানা শবের সংক্ষেপে 
আসিতে পারে। কোণ।-না, নদী-নই-__না, নৌকা-_না, এবং তৃস্বার্থে বা* না| প্রত্যয় 
হইতে পারে। যথা, স* খুল্প__ছোট, না ছোট: খুল্পনা__খুলনা-_-ছোট কিছু ; হিজল-কোণ। 
৯-হিজলন| ; মেঘবর্ণা_-মেঘনা, কিংব! মেঘনদ হইতে মেঘনা । পানী (জল) হইতে আনী 
থাকিতে পারে। যথা, মহিষ-পানী--মইষানী। 

: ২৭০ স* পাটক হইতে পাঁড়া। গ্রামের অর্ধভাগের নাম পাটক। পাড়া--গ্রামের 
ভাগ। যথা, ভাট-পাঁড়া--ভা-পাটক (ভ্টপন্পী নহে )। 

২০ স* ৰ্াট- প্রাচীর, বাটা--আবৃত স্থান। প্রাচীর-বেষ্টিত স্বান বাট, বাটা হইতে 
ঘাড়ী। বাড়ী থাকাতে বাঁড়িয়া। কোন কোন নামে স* বেষ্ট--বেড়, বেড় থাকাতে 
বেড়িয়। আসিয়াছে। যথা, বৈদ্য-বাঁটা, কালী-বাড়ী, ত্রাঙ্মণ-বাড়িয়া, উলু-বেড়িয়া। 

২০ যেখানে জ্লীদা বিকু় হর, তাহা ফার্সীতে বাজীর ৷ বাজার গ্রামের নামের অঙ্ঞা 
হুইতে পারে। খা, অমৃত-বাজার। 

২/০ বাজার অপেক্ষা হাঁট শব্ধ অনেক গ্রামের নামে পাঁওয়া যার । মানুষের ও দেবতার 
নামে, বিক্বের-রব্র নামে হাঁ প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে । থা, পরী, ভাণার-হাটা, ঘই-বাজনা- 
হাটা, গুয়া-হাঁটা-_গৌহাঁটী । 


কারক ও সমাস। ১৯১. 


এখানে এই বিষয় শেষ কর! যাউক।' গ্রামের নামের ইতিহাস এবং গ্রামের ইতিহাস 
পরম্পর জড়িত। শব-বিচার দ্বারা নামের ইতিহাস কিছু কিছু পাওয়া যাইতে পারে। (কৌছু- 
হলী পাঠক ১৩১৭ সালের আশ্বন মাসের প্রবাসী-পত্রে অনেক উদ্দাহরণ পাইবেন )। 


স্পেস 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ। 
কারক ও সমাস । 
১৪৩। বহুবচনের বিভক্তি । 


/০ পূর্বে ৬১১১ পৃঃ বিভক্তিসংজ্ঞার অর্থ দেওয়। গিয়াছে । এঠদমুসার়ে দেখা যায়, 
বাঞ্জালায় শব বিভক্তি অল্প; বথা, ইএয় কেরে তেএতেরা এরা র এর দিগ। 
দিগ দ্বারা কেবল বচন-জ্ঞান হয়; ও রা এর! দ্বাণী বচন খাতী কানক-জ্ঞানও হয়, এয় 
তে দ্বারা কোথা? হয়, কোথা 9 হয় না। কারক তইতে বচনের সম্বপ্ধ পৃথক কর্পন! করিয়। 
এখানে বহুবচনের বিভক্ত বলা যাইতেছে ! 

৮” ইরী। সর্বনাম শবে কর্তাকারকে ই এক বচনের, রা বহুধচনের বিভক্তি। আমি 
মূল শব্ব ধরিলে উহাতে বিভক্তি নাই ; আমা "গিলে একবচনে বিভান্ত হই আছে। আমা 
মূল শব ধরিলে আনা-কে, আমা-য়, আমা-রে, আনতে, আমার, আনা দ্বারা, আম! দিয়া, 
আম হইতে, ইত্যাদ সহজে পাই। সংস্কতে অস্মদ্‌ শষ হইতে অহম্‌ পদ ; অর্থাৎ অন্মদ্‌ মূল, 
অহম্‌ বিভ্তান্ত পদ। এইবুপ, যুদ্মদ্‌ হইতে ত্বমূ, ভদ্‌ হইতে সঃ সা, ইদম্‌ হইতে অয়ম্‌, ইয়ম্‌ 
ইত্যা্দ। অতএব বো হয়, বাঙ্গালাতে৪ আদা তোমা আপনা তো মো যেতে ইউকে, 
মূল শব। কর্তাকারকে এই সব কথিত ভাষার রূপ 


কে+()- কে 


একবচনে বন্গুবচনে 
আম+ই-আম আমা +রা- আমরা 
তোমা+ই-তুম তোম11+রা- তোমরা 
আপন1+ই- আপনি আপন14+-রা _- আপনারা 
তো+4ই-তুই তো +রা- তোরা 
মো+ই-সুই মো+রা- মোরা 
যে+ই-্ফিনি হেঁ+রাস্ধারা 
তে+ই-তিনি তে+রা্তারা 
ই+ই-ইনি ই+রাসএর! 
উ+হ-্উনি উপ-রাস্ ওরা 


কে+রাঞ্কারা 


১৯২ বাঙ্গাল! ব্যাকরণ । 


যে+(ই)- যে যে+-রাশ্যারা 
তে+(ই)- সে তে+রা- তার! 
উ+(ই)-ই--এ ই+রা- এর! 
উ+(ই)-উ--ও উ-+-র1- ওরা 


সাধু বা লিখিঠ ভাষায় আ দীর্ঘ করিতে মাঝে হা! আসিয়! যাহারা, তাহীরা, যাহারা, 
কাহার! । সম্্রমে স্বর দীর্ঘ ও অনুনাসিক হইয়! ভাহীরা যাহারা ইহারা উহ্ারা। কিন্তু; 
কিনি কিংব। কাহার হর না) কারণ যাহাকে কে বলিয়। জিজ্ঞাসা করি, সে অজ্ঞাত এবং 
মানের যোগ্য কি না তাহ! বলেতে পারা যার না। কে হইতে কাহা, যে হইতে যাহ, তে 
হইতে তাহ, ই হইতে ইহা, উ হইতে উহা! ইন্যাঁদি মনে করা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য 
এখানে বিভক্ত যোগ রূপ প.রবর্তন দেখয়া মূল শব্দ অনুমান হইতেছে । 

৩০ বাস্ত'বক, প্রাচীন বুপ আন্গ তুক্ (শৃন্ত পুতাণে ) হইতে আমি তুমি । 'ওড়িয়াতে 
আনতে তুস্তে। প্রাচান শুন্ত-পুযাণে কিংবা পরব হাঁ কবিকঙকণের কুত্রাপি মুই পাই না। 
কিন্তু, শৃন্ত-পুংাণে (একটি শানে) মুর। (আদর), মোহর (আমার), এবং কৰিকঙকণে 
মোর আছে। অতএব বোধ হয় পূর্বকলে রাড়েও মুই শব ছিল। এখন কেবল তুই-মুই 

বে আছে। আঁঞ্জে হইতে আঙ্গর _ মহর--মোহর_মোর আসিরা থাকিতে পারে। 
স*-প্রান্কতে অম্হু প.দর বহুবচনে মো। হইতে পারিত। গুড়রাতে আ-্ত হইতে স্ণ্ধপদ 
আস্ত্। চৈভন্যচরিভামৃতে মুখ সু, মে আছ । দীনত। প্রকীশ করিতে হইলে মুই 
হইত। কৃত্িবাসে বানর ও রাক্ষসে্া স্থানে স্থানে মুই বলিয়াছে। ওড়ম্বাতে মু দীনতায, 
আস্তে বন্তার সম্মান-জ্ঞানে।* এইহেতু রাজা এবং তততুল্য বান্তি আন্তে বলিতে পারেন, 
সাধারণে মু বহুবচনে আমে । বর্তণান নে, পাল ও সংস্কতপ্রাক্কতে এবং বিদ্যা- 
পতিতে সো । চৈহন্যভরিতামৃ:ত তিহ সেহ, তে হ; আসামীতে তেও ( বাস্তবিক তেই)। 
তেহ ব! তিহ শব্ধ মান্যে তেঁহ, তিহ হইত। তিঁহ হইতে তিনি, এবং সে ও তিনি 
,বছুবচনে তাহারা । সে শব্ষ গড়িয়াতে মান্য বান্তুর প্রতিও প্রয়োগ করা যায়; অতএব 
ও* সে, বা* তিনি ও সের হানীয়। ইহাতে বোধ হয় প্রাচীন বাঙ্সালাতেও সে বা সে।, 
এই এক শব্ধ ছিল। সংস্কত ও সম্গ্রাকৃতে তে বহুবচন। তিনি শব্ষও বহুবচন সে 
করে, তিনি করেন ওড়িয়াতে করে, করস্তি। আসাম তে মই তই একবচন, আমি তুমি 
বহছুবচন। এইন্্প ওড়িয়াতে মু তু একবচন, আমে তোমে বহবচন। হিন্দীতে মৈ' তু 
একবচন, হুম তুম বহুবচন! এইবুপ মরাঠীতে মী ভূঁ একবচন, আক্ষা তুক্ষী বহুবচন । 
এই লব কারণে বোধ হর, প্রাচীন বাঙ্গালাতে মুই তুই একবচনাস্ত, এবং আমি তুমি 

₹ ইংরেজীতে রাজা একজন হইজেও বলেন জআও। এইহপ পাকা 'দম্প।দ্ক । কারণ ইহার! একাই এক শ। 


$ আসা”তে তই শখোর বহবচনে তইতে, এবং তুমি খের বহ্ধচনে তৌমালোকে । তই শখেঃ 
ঘহষচন যে তুমি, তাহা তুলি তুমি পৃথক শন্ধ হইয়াছে । পরে হেখ। 





কারক ও সমান । ১৯৩ 


বছ্বচনাস্ত পদ বিবেচিত হইত! তুমি সম্ম-হচক ছিল, কিন্তু, প্রয়োগে সামান্ত শব্ধ হইয়। 
পড়িয়াছে।* এইহেতু আপনি শব্ধ তুমি: শ্বান লইপ্রেছে । তুই একবচন বলিয়া আদরে 
এবং অনাদরে উভতয় স্লেই বদিয়া থাকে । দেবতাকে ৪ তুই বলা যায়। সংস্কত সঃ 
একবচন, তে বছুবচন। বাজ্গালাভেৎ নে একবচন, এবং তিনি বাগৰক মান্তে বহছুবচন। 
এইরূপ জে (যে) কে সংস্কতগ্রারতে বহুবচন বুঝাইত। আঃ দেখা যায়, সধনাম শব্ধ 
অনুনাসিক হলে মান্য বান্তির প্রতি প্রযোজা হয় । তৃঈ তুমি, সে ঠিনি, ইহা ইনি, যাহ! ধিনি, 
উহা উনি, তাহা তিনি। কিন্তু, মুই বলি আর আঁমি বলি, উভয়ই অন্ুনািক। বোধহয়, 
পূর্বকালে সভাসমাজের সাধুভাষার এক লক্ষণ অনুনাসিকত্ব ছিল, এবং সে লক্ষণ সংস্কৃত ভাষার 
নম এ। চিহ্-সবূপ আসিয়াছিল। 

1” এয়রা এরা) কর্তা-কারকে দেবত। ও মন্থুযা-বাচক শবে এই এই বিভক্তি হয়। 
বাঞ্জনাস্ত শব্দের উন এ এর, আকালাস্ত শবে য়, এবং স্থরীস্ত শব্দে রা হয় (স্গণ্ধের 
এর বিভন্তু দেখ।। লোক গাছ প্রভৃতি শন্দ লেখায় অকারাস্ত, উচ্চারণে বাঞ্জনান্ত। 

ভক্তি ফোগের সময় এই কথাটি সর্বদা ্মংণ আবশ্যক । লোকে বা লোকেরা, দেব ঠায় বা 
দেবতার, পড়শীরা, বউ, ছেলেরা, বণিকেরা | বাড়ে আ ই উ স্বরাস্ত শব আদরে এর 
হয়, এবং দারা, মার (সম্বধ পদ) কখন? হয় না (চণ্ডাদাস, কনবাস, কবিকগকণ, 
মধুহদনে9 1 মা-য়ের )। বারা, বীএরা ; খউরা, বউএরা (বা বোয়েরা )-এই ছুই 
রুপের প্রয়োগ এক নহে | অনাদলে স্বরুলোপ, এবং আদরে স্বহযোগ বাঙ্াালা ভাষার সাধারণ 
নিয়ম । বাপেরা, পন্ডিতেরা বলিলে অসন্মান করা হয় ন!। কবিকঙকণে, বন্যাব*শে জন্ম 
স্বামী বাপেরা ঘোষাল ।, 

1/” দেদ্িদিগ। লিখ্থত ভাষায় দিগ, কথিভ ভাষায় দেদি। দির বিকারে 
দে। যে সকল শব্দে কর্তাবাকে রা বসিতে পারে, সে সকল শবে অন্য কারকে দে দি 
দিগ বসে। আমাদের), ছেলেদি(কে ), ছেলেদিগ(কে ১ ইত্যাদি) পশুর গোরুর। 
পশুপিকে (বা দিগে) পশুর্গিকে ইতাণ্দ শোনা যায় না। 

9০ গুলা, গুলি। দি,দির্গ বরং বেতন বলা চলে, গুলা গুলি-কে বলা চলে 
বা। বহু-অর্গবোধক প্রতায় বলা চলে। সর্বনান এবং দেবতা 2 মন্থুধা বাচক শব বাহীত 
দন্ত শব্দে গুল। গুলি প্রতায় হয়। ধানগুলা, মাছগুলা, গাছগুলা, নৌকাগুলা, ইত্যাদি । 

ব ড্রবোর গুলা বলা যায় না। কিন্তু অবজ্ঞায় বলা যায় । যথা, মাণকে, 'পিছল করিল 
নঙ্গে মেখে তৈলগুলা।' আদরে গুলি, অর্পাৎ গুলার তস্বার্পে গুলী। (কিন্ত, গুলি লেখা 
।ত প্রচলিত যে গুলী বানান চলে কিনা সুদহ)। “আহা! মাছগুলি মরিয়া গেল? 
[নাদরে দেবত! ও মনুষ্য-বাচক শকেরও পরে গুল! হয়! তখন উদ্দিঃই দেবত| ও মান্য 
+ ইবেনী 1106) একবচন, 08 বহুবচন! ক্স শি্টসমান্ধে ১০৮ একবচনেও প্রয্ত হয়। 

1 «কহিও মায়েরে মোর”) “হাসির! মায়ের পদে উত্তকিল। রী! 





১৯৪ বাঙ্গালা ব্যাকরণ । 


অচেতন বন্ত; ও ইতর ' প্রাণীর তুল্য জ্ঞান হয়। “লোক-গুলার আক্কেল দেখেছ ? খুলি 
থর দয়া প্রকাশ পায়। “লোঁক গুলির কি কষ্ট!” এখানে সম্মান নাই, কিন্ত, দয়া আছে। 
কখন কখন সবগুলা সবগুলি অনেকগুলা অনেকগুলি বলা যায়। তখন গুল! গুলি 
বছুবচনের প্রতায় না হয়! দ্রব্য বাঁব্যন্তি বুঝায়। কিন্তু, “অনেক গুলা ইট", “দব আম 
গুলা”, কিংবা 'লোক-গুলা সব” ব্যাকরণে চলে না, অনবধাঁনতাঁয় চলে। লোকগুলা, সব 
গিয়াছে__লৌকগুল! গিয়াছে, সব গিয়াছে একজন নাই _ এই অর্থ প্রকাশ করে। প্রত্যয়ের 
পর প্রতায় লাগাইবার ৰৌক অতিশয়োক্তি ও ভাবের আবেগে ঘটে । 

14০ সকল সমূহ গণ প্রভৃতির উল্লেখ অনাবস্তক। এই সকল সংস্কত শব সংস্কৃত 
শব্ষের সহিত শোভা পায় । গোরু-সকল, মাছ-সকল, ডাঁকাইত-গণ, পুলিশ-গণ ইত্যাদি চলে 
না। কথিত ভাষায় যাহা শুনিতে কট, লিখিত সাধুভাষায় তাহা মধুর হয় না। সমূহ ও 
গণ, শব্দের পরে বসে ; সকল, সব, সমস্ত, সমুচয়, সমুদয়, এবং (যাঁবনিক ) বেবাঁক, বিলকুল, 
তামাম গভূতি শব্ব বিশেষ্যের পূর্বে বিশেষণ হইয়া বসে, বিশেষোর পরে বসে না। তখন 
দেবত1, মনুষা, অ-মন্ষোর বিচার আবশ্যক হয় না। সকল গাছে জল পেয়েছে? সমস্ত 
লোক শুয়েছে ? অর্থাৎ একটিও বাকী নাই ত1? সকল শব বিশেষণ) অর্থে সমুদয় 
কলা ব|! অংশ সহিত, সুতরাং সমগ্র, অথণ্ড, পূর্ণ। সংস্কতের সকল-সিদ্ধিদ, সকলেন্দু 
প্রস্ৃতি প্রয়োগ হইতে সকল শব্দের অর্থ স্পষ্ট হইতেছে । এইরূপ অর্থ বাঙ্ালাতেও আছে। 
সকলে গিয়াছে? সকলেই পারে, ইত্যাদি সর্বদা শুনিতে পাওয়া যায়। যাহা গণ! যায়, 
তাহার সন্বণ্ধে গণ শব বসিতে পারে, এবং সংস্কৃতে গণ শবৰের প্রয়োগে চেকন অচেতনের 
প্রভেদ দেখা যায় না। বাঙ্গালায় গণ শব্দের সমূহ সমবায় অর্থেই প্রয়োগ দেখা যায়। 
শ্রেণীর ভাব না থাকিলে গণ শব্ধ ভাল শোনায় না। মেঘগণ সঞ্চরণ করিতেছে, ধান্তগণ 
পক্ক হইয়াছে, ইত্যাদি ভাল শোনায় না। বাঞ্জালাতে অচেতন পদার্থে গণ শব্ধ বসে না। 

বস্ত,তঃ বাঞ্গালাভাধার প্রকৃতিতে সকল গণ সমূহ প্রভৃতি বহুত্ববৌধক শব্দের যোগ প্রায় 
আবশ্তাক হয় না। মন্গুষা, গোরু, বৃক্ষ, গাছ প্রভৃতি শব জাতিবাঁচক, সুতরাং বহত্বজ্ঞাপক। 
এইহেতু, বালকগণ খেলা করে, গোব্ুসকল চরিতেছে, উটপক্ষীর৷ উড়িতে পারে না, বুক্ষগণ 
শুখাইয়া গিয়াছে, ইত্যাকীর বাক্য নূতন শোনায়। জাতিবাচক নাম বহুত্ববোধক। এইহেতু 
একত্ব-বোধ নিমিত্ত নামের পরে টা! টি টী খান! খানি ইতাদি যোগ করিতে হয়। ভ্রবা গুণ 
কর্ম ভাব-বাচক বিশেষোর বহুবচন থাকিতে পারে না । সোনা-রা, দয়া-রা, চাকরি-রা, করা- 
রা হইতে পারে নাঁ। জাতিবাচক নাম বহুবচন। অতএব বাঙ্গালা ভাষায় বহুবচনের 
বিভক্তি সর্বনাম পদে আবশ্তক হইয়া থাকে, এবং প্রাচীন বাঙ্ালাতেও পাওয়া যাঁর। 
ইংরেজী শিক্ষার গ্রভাবে এবং সে ভাষার সাদৃশ্তে আধুনিক বাঙ্গালা, (এইন্‌প আসামী 
ওড়িয়াতে ), বিশেষতঃ নূতন লেখকের লেখার, বহূবচনের বিভক্তির এবং সকল গণ সমূহ 
ইত্যাদির অপ-প্রয়োগের আধিক্য ঘটিতে দেখা যায়। সম্ধা-বাচক কিংবা! বহুত্ব-্তাপক 
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বিশেষণ থাকিলে বিশেষ্য বহুবচনের বিভন্তি লাগে না। অনেক গুলা আম, সব আম গুলা 
দ্য ভাষা নহে। বিশেষণ স্বিবস্ত হটলে বছবচন বুঝায়। ভাল ভাল আম অনেক 
আম। এখানে প্রকর্ষ অর্থ) আছে। প্রাত্তোক, এক বিশেষণ শব থাকিলে পরে 
বছবচনের বিভক্তি বসিতে পারে না। প্রতোক বিশেষা পদগু,__কখনও শুদধ হইতে 
পারে না। 
£” বাঙ্গালায় বছুবচনে কর্তাকারকে এ রা হয়। এয় ই একই। আসামী, ওড়িয়া 
ও হিন্দিতে এ, এবং মরাঠীতে এ আছে । অভএব এই এ বিভক্তির মূল সংস্কত বোধ হয়। 
হয়ত সংস্কৃত বহুবচনের বিভক্তি ণি এ (বা, ফললানি, সবে”) এই পাঁচ ভাষায় আসিয়াছে। 
মান্তে বহুবচনের বিভক্ক লাগে। এই কারণে আলামী 9 গড়িয়াতে একজন হইলেও পক্ডিতে, 
কালিদাস এক ক হইলে কাণ্পদাসে বলা ৪ লেখা রীতি। স্ৃতরাং যাহীর! মনে করেন, 
সংস্কত তৃতীয়া বিভক্তি এন এণ স্বানে এ আসয়াছ্ে ( যেমন রামেণ ক্কতং), তাহাদের অন্থুমান 
ছরবল। বা* রা বিত্ত অগ্থপ অন্ত চার ভাষায় পাই ন|। উহাতে বোধ হয় রা 
বাজালার নিজন্ব, এবং সংস্কত বিভন্ত কিংবা শব্-বিশেষের বিকারে উৎপন্ন । হয়ত বা* 
স্ধধ পদের র ভক্তি হতে বহুবচনের বিভক্কি রা হইয়াছে । মু হইতে মোর, মোর 
হইতে মোরা অর্গাৎ আমা-সম্বীয় ( লোক )। তদিধি প্রতায় রা ডা তুলনা কর! যাইতে 
পারে। সন্বত্ধের র কারক-প্রকরণে দেখা যাইবে । কিংবা লোক শবের বিকারে ল।-_রা 
হইয়াছে। মোরা-আন-লোক। আসামীতে তোমা-লোকে-ভোমর। গড়িয়াতে জীলা__ 
ত্রীলা_তির্লা শব্দ গ্রানা লোকের সুখে শুনতে পাওয়। মায়।  আসামীতে তিরো হা ( স* স্ত্রী) 
গড়ার ঠিরলা। এইরুপ ( পিলা-) ঝীল। শব গুড়িয়াতে শোনা যায় । ন্রীলোক' শঙ্ষের 
ক্ষেপে ৪* তিরিল। আপ তিরোহা বোধ হয়| আসামীতে হোমা-লোক যেমন, তেও-লোক 
তেমন বহুবচন । তেগ্ুলোক-_তিনি-লোক | হিন্দীতে হমলোগ (আমরা ) বহু প্রচলিত। 
বা* আমি শব মূলে বহুবচন হইলেও আমরা! মাসিম়্াছে, হি*-তে হম বহুবচন হইলেও হম 
লোগ চলিয়াছে। ওড়িয়াহে মান বহুবচনের প্রত্যয় । লোক-মান--লোকেরা। অনেকে 
ইহাকে আবার বহুবচন করিয়া লোক-মানে বলে। এই মান শব্ধ স* অর্থ পরিমাণ ( তু 
আসা* কিছুমান__কিঞ্টিৎ পরিমাণ )। ৪* আস্তে স্পষ্ট বহুবচন। তথাপি আস্তে-মানে 
আধুনক লেখক ও বস্তা সর্বদা প্রয়োগ করিতেছেন। প্রতায়ের মূল ভূলিলে প্রয়োগ বাড়িতে 
থাকে। বা" র। দেবতা ও মন্ধ্যা-বাচক বিশেষ্য এবং সর্বনাঁমে বসে । কিন্তু, কেহ কেহ ভূল 
কৃমে অন্ত শবেও বসাইয়া ফেলে। ও* তে আস্তেমানে যেমন অশুদ্ধ, তেমনই বৃক্ষসবুং গোরুসবু 
শানে বৃক্ষমানে, গোরুমানে ইত্যাদি বলীও অশুদ্ধ। এমন কি গ্রাম্য হিন্দীতে গোরু- 
লোগ চলিয়া! যায়। 
1/০ প্রাচীন বাঞখালায় রা পাই না। শুনত পুরাণে মুরা আছে বটে, কিন্তু সে প্রস্থের 
সব স্বান প্রাচীন নয । প্রাচীন বাঙ্গালায় দিগও পাই না। চৈতন্তচরিতাম্বতে (তিন শত 


১২ 


বাঙ্গালা ব্যাকরণ | 


বত পর্বে) তা মবার-_তাইীদিগের| প্রাচীন বাঙলার (এবং বতর্মান করিত ভাষায় 
সব শব্ধ ছারা বহুবচনের বিভন্তির কাজ হয়। পাখী লব করে রব"-াঁটি বাজালা। 
এইবৃপ, ওড়িযাতেও সবু। আধুনিক আসামীতে বোর ও বিলাঁক বসিতেছে। আসামী 
ভাষা লংস্কত হইতে অভির হইতেছে। দে যাহা হউক, বাঙ্গীলা ছাড়া অন্ত চারি ভাষাতে 
দিগ গাইন!। আমরা বালাকালে দিগৃগে, দিগৃগের শুনিতাষ। দিগৃগে- বতর্মীন দিগে 
বা দিগকে, দিগ্গের--দের বা দিগের | প্রবোধচন্িকায় (১০০ বর্ধ পূর্বে, আমারদের, 
আলঙকারিকেরদের, ইত্যাদি আছে। জয়াননের চৈতন্তম্গলে, 'মে জন তোমারদিগের তথাতিথা 
মরে'। কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, ফারসী দিগর (অর্থ, 'অন্ত') হঈতে বাঁ" দ্রিগ আসিয়াছে। 
কিন্তু, বিশেষ প্রমাণ না পাইলে ধ্বনি-সাধ্য প্রমাণ বলিয়! গণ্য হইতে পারে না। দলীল-পত্রে 
'বামহরি-দিগর বাদী" পা, কিন্ত, চলিত কথাবার্তার দিগর শুনি না। গ্রাম্য দলীল-লেধকের 
দিখর পরিবর্তে দরিগ্গর দিগগের দিগ্গ লেখে না, লেখে দিগর। প্রবোধচঙ্িকায়, 
তুলাকার্পাস-দিগর, ছুরীবন্দুক-দিগর পাই। দগর হইতে দিগ আপিলে আমাদিগরকে 
কেবল এইবুপ পদ হইত, আাদিগ্রে তোমাদিগে, তাদিগে এবং আমাদের তোমাদের 
তাদের ইতাদি আসা কঠিন হইত। দিগরশব চলিত আছে। এইহেডু উহার গর লোগে 
কেবল দি টুকু থাকা সম্ভব নয়। বিশেষ আপত্ব, ছুই শত বৎসরের মধ্যে বঙ্জোর এক এক 
স্থানে দিগর শঙ্ের নান! পরিবর্তন হইত না (২০২ পৃঃ দেখ)। অন্যকে, গ্রাচীন বাঙ্ালায় 
বিশেষতঃ বৈষ্ণব সাহিত্যে ইঠাদি অর্থে আদি ও আদিক শব ভূর ভুরি পাওয়া! যায় 
বৈধণব-সাহিত্যে বর্তমান বাঙলার পূর্বর্প পাই। বাঙাল! আসানী গড়ি়াতে র্মাআদি 
দেবতা, বাখ-আদি পশু অদ্যাপি শুনিতে পাওয়া যায়। হিন্দীতে বহুত্ববৌধক আদি শব 
বিশেষ প্রচলিত আছে। রাজ। মহারাজা আদি অনেক পুরুষ উংস্থৃক হৈ।৮ এইবুপ প্রয়োগ 
যে-কোন হিন্দী পুস্তকে পাওয়! যাইবে। গড়িয়াতেও আদি শব প্রচলিত আছে। আদি শব 
সংস্কৃত বলিয়া বছুকাঁলে লোকমুখে শ্বান ভেদে নানারূপ ধরিয়াছে। এই সব কারণে মনে 
হয, আমা-আদি তোমা-আদি হইতে আনাদি তোমাদি আসিয়া খাঁকবে। প্রাচীন 
বাঞ্গালায় (এবং সংস্কত-প্রারতে স্বার্থে ক সর্বদ! বসিত (কারক দেখ)। আদিক 
শব্বের শেষের ক স্থানে গ হওয়| কিছুই নুহন নহে। চভীদাসে, "মোদের ঘরে রোগী আছে 
আরে, দেখ একবার যাই। “তোমাদের পতি জুন্দা সুমি কিন্ত, চ্ডীদাসের নামে 
অনেকের পদ চলিয়া গিয়াছে। চৈত্চটীতাূ:তও দের দিগে পা না, কিন্তু ইত্যাদিক 
শ আছে। অন্তান্ঠ বৈষ্ণব পরস্থাদ হইতে বোঁধ হয বাঙ্গালা দিদে তিন শত বৎসরের 
অধিক পুধীনা নহে। আমা-মাদি পদে কার ভুটিয়া সম্ঘণ্ধে আমাদ-কার, আমাদিকের 
আমাদিগের আসাও অসম্ভব নহে। কাঁলিকার, আকার স্বলে রাঢ়ে গ্রাম্য কালিকের, 
আজিকের পদ চলিতেছে। (সম্বণ্খে কার বিভন্তি দেখ )। 


ক হখা। 'এখা পচী আগে বর্ম নিক সৃতি কর়ে।' দবন্বীপ-পরিক্তম। 


কারক ও বমাস। ১৯৭ - 


ক 


১৭" বাঙ্গাল! গুলা গুলি ওড়িযলাতে গুড়াক, গুড়িক। গুলা ও গুড়া একই) স্বার্থে ক 
নিসাইর। গুড়াক, গুঁড়িক। প্রবোধচ্জেকায়, “ছলিয়াগুলিকের । গুলা শব্ব প্রাচীন শুস্ত- 
প্রাণে আছে। “বিৃতি গুলা, দুম গুলি' (ভুমি গুলি)। বঞ্জোর কোন কোন স্থানে গুলান, 
খুলিন হ্র্থে মৃ_ন্‌) আছে। হিন্দী ও মরাঠীতে গুলা শঙ্কর অন্রূপ পাই না। ইহাতে বোধ 
হয় নংস্কত শব্দ-বিশেষের ৰিকারে গুলা শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, 
স* গণ শবষের অপ্রংশে বা" গুল। শব হইয়াছে । কিন্ত, বাঙ্গালা কিংব! ওড়িয়াতে গণ শব 
অভ্ঞাত হয় নাই, এবং গণ শব ওড়িয়াতে গড় হয় নাই। সং কুল- সমূহ, রাশি--হইতে 

গুলা গুড়া সহজে আসিতে পারে, এবং গুলা শব্ষের প্রয়োগ দেখিলে সমূহ ও রাঁশি অর্থ 
পাওয়া যায় ।* 


১৪৪। কারক ও কারকের বিভক্তি । 

/” বাক্যে অনেক পদ থাকে । পদের অর্থ একত্র করিলে বাকোর অর্থপাই। সংস্কৃতে 
অবায় বাভীত বিভন্তি-শৃন্ত পদ অসম্ভব 1, ধাঙ্াালাতে সের্প পদ সাধারণ । শবের অর্থ, 
বাকো শবের স্থান, প্রসঙ্গাদ্দ বিবেচনা করিয়া বাকোর অর্থ হইয়া থাকে । বাম বন যা, 
_এরুপে বথন কোলের 'শশু কথা কহে, হখন সে কথা তাহার মায়ের কাছে অল্পষ্ট হয় না। 
রান বনে যা, লাম বনে গেলেন, রাম পায়ে হাটিয়া বনে গেলেন, রাম বাল্যকালে বনে গেলেন, 
রাম লক্ষণসং্জো বনে গেছেন, ইত্যাদি বাকো ধাতু ও শবে ধিভক্তিযোগের প্রয়োজন স্পষ্ট 
বোঝা যাইতেছে । বত প্রীকার কর্ম বতভাবে করিয়া খা, তৎসমুদয় বুঝাইতে এক এক 
বিভক্তি থাকিলে বাকোর অর্থ অতি স্পষ্ট হইত, কিস্ত, সে সব বিভক্তি শিখতে জীবনে সময় 
কুলাইত কি না সন্দেহ। ভাঁষার পূর্বে যদি ব্যাকরণ জগ্মিত, ভাহা' হইলে ব্যাকরণে আঁকা-বাক! 
সুত্র থাকিত না, নিপাতনের আদেশের প্রয়োজন হইত নাঁ। 

গ*. সংস্কত-ব্যাকরণকার ভাষার নামপদ বিশ্লেষণ করিয়া কতকগুলি বিভন্তি পাইলেন। 
ইহাদের তালিকা করিয়া গ্রথম ভালিকা দ্বিতীয় তালিকা ইত্যার্দ নাম দিলেন। এইবুপে তিনি 
বিভন্তিগুলিকে সপ্ত শ্রেণীতে ভাগ করিলেন। এই খানে নিবৃত্ত হঈলে তাহার পরিশ্রমের 
প্রয়োজন থাকিত না । তিনি পদের অর্থ এবং বিভক্তির যোগ মিলাঈতে লাগিলেন। দেখিলেন 
পদের যাবতীয় অর্থ আট ভাগে ভাগ করিতে পারা যাক্স। তন্মধ্যে ছয় ভাগের সহিত বিশ্কার 
সম্বধ আছে, ছুই ভাগের সহিত নাই। যে ছয় প্রকার মূল অর্থের সহিত কিয়ার অন্বয় আছে, 
সে গুলিকে ব্যাকরণকার কারক বলিলেন। অন্ত ছুই ভাগ পদ-মাত্র রহিয়া গেল, কারক নাম 
পাইল না। এই ছই ভাগে সম্বধ ও সম্বোধন পদ হইল। 

ক স" কুল শব্ষের অপত্রংশে ব1"তে কুড় শবও আছে। ইতত্ততঃ প্রসারিত ধানের রাশি করিলে ধানের 
কুড় কর!হয়। ম' কুল, কুল শব্ধ হইতে বাঙালাতে আরও করেফটি শখ জাসিয়াছে। কোষে উপ, কৃড়, উ়- 
কুড়, কুলান ইত্যাছি শব দেখ । 

1 অনেক অধায় শফেও হিতায়া বিতক্তি যুক্ত হইয়া! খাকে। 


১৯৮ বাজাল। ব্যাকরণ । 


৩০ কিন্তু নাম-পদের যাবতীয় অর্থ আট ভাগের মধ্যে আনা! সহজ নহে। কারণ পদের 
অর্থ অসংখ্য বলিতে পারা যার । অসংখ্যকে সংখ্যের মধ্যে আনিতে গেলে এক এক ভাগের 
সংজ্ঞা বিস্তৃত করিতে হয়, না হয় কষ্ট-কপ্পনায় কাঁজ সারিতে হয়। সংস্কৃত-ব্যাকরণে এই ছুয়ের 
লক্ষণ আছে। সংস্কৃতে গমনার্থক ধাতু সকর্মক হইয়াছে, তদ্বিত-প্রত্যয়াস্ত পদের কর্ম 
ভুটিয়াছে, ধিক প্রতি সহ অলম্‌ কিম্‌ নমনূ অন্য বিন! প্রভৃতি শব্ধ যোগে নানাবিধ পদের স্যাট 
হইয়াছে । সংস্কত-টাকাকার নামপদমাত্রের কারক নির্দেশ না করিয়া বিতন্তি বলিয়া! নিবৃন্ত 
হুইয়াছেন। অর্থাৎ বিভত্তি দ্বার (১) কর্তাকর্মাণ্দ কারক পদ, এবং (২) সম্থপ্ধ সম্বোধন এবং 
বিশেষ বিশেষ অর্থে ও বিশেষ বিশেষ শব্ব'বোগে পদ সিদ্ধ হয়। 

1০ বাঞ্গাল|-তাযা সংস্কঠের রীতি কতক পাইরাছে, কতক পায় নাই। আুতরাং 
বাঙাল-ব্যাকরণে সংস্কতের আদর্শ সম্পূর্ণ রাথ। যাইতে পারে না। বাঞ্গালায় সকল পদে 
কারকের বিভক্তি থাকে না এবং স্বান বিশেষে একই পদ ছুই তিন কান্নক মনে কর! চলে। 
একটা কথা প্রণিধান কর্তবা, পদকে কারক অন্থুসারে ভাগ করা বে রকম, বিভন্তি অনুসারে 
ভাগ কর! সে রকম নহে। উীদছ্ুঃ ভাগ কোথাও মিলিয়। যায়, কোথাও মেলে না । আর 
এক কথা, সকল স্কুলে কিয়ার সহিত কারকের অন্বয় স্পষ্ট না থাকিয়া শব্দর সহিত থাকে । 

1/* প্রথমে কারক ভাগ করা যাউক | যেকরে ব! হর, সে কর্তা। সংস্কৃতে 
কুস্তকারঃ ঘটং করোতি-_কুস্তকার নিশ্চয়ই কর্তা । কুস্তকারেণ ঘটঃ কিয়তে__ এখানেও 
কুস্তকার কর্তা, বিভন্তি যাহাই হউক। ইহার অনুকরণে পঞ্চিতী বাঞ্ালায় 'গ্রশ্বকার-কর্তৃক 
লিখত পুস্তক'_-এখানে গ্রশ্বকীরকে পুস্তকের কর্ত! বলা অভিপ্রায় ; কিন্তু, গ্র্থকীর-ক্ৃক 
(গ্রথ্বকার কর্ত! যাহার) পুস্তক পদ্দের বিশেষণ, এবং লিখত পদ অনাবস্তক এবং অশুদ্ধ 
বলিতে পারা যায় । চলিত বাঙালায়, গ্রথ্থকারের লিখিত'--গ্রশ্থকারের বস্ত তঃ কর্তা । 
কুস্তকার নিজে ঘট গড়ে'_-নিজেও কর্তা। ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া করে, “বেদে বলে» 
“গোরুতে ধান খার,'-কত স্পষ্ট । 'িরসাকে পরস! গেল জিনিষও পেলে না»--পয়সাকে 
কত! মনে করিতে হইতেছে । “আমাকে যাইতে হইবে, “তোমাকে শুনিতে হইবে 
"আমাকে তোমাকে কর্তা। তুমি গেলেই চলবে'_তুমি পদ গ্রেলে পদের কর্ত]। 
“ঘ; থাকিতে বাহিরে কেন”_থাকিতে পদের কর্তা ঘর । 

11০ কর্তা যাহা করে, তাহা কর্ম। এ সংজ্ঞা সম্পূর্ণ নহে। কর্তার ঈদ্সিততম যাহা, 
তাহাই কর্ম।. “এমন ছেলে দেখি নাই, 'এমন ছেলেকে মারিতে নাই, “কথাটা শুনিতে 
ভাল, 'শয়ন কর । "অন্ন ভোজন কর'--ভোঁজন বিশেষ্োর কর্ম অন্ন; 'অন্নের ভোজন? 
বলিলেও অন্ন কর্ম। “বাদ্য বাঁজাও, “কি ঠকান ঠকাইয়াছি,, “কি মারি মারিয়াছে, | 
'্রিদ্রকে ধন দেও» “আমাকে ধন দে€, সে কথা তোমাকে বলিব না”-_দ্বিকর্মক কিয়ার 
গৌণকর্মে বিভ্তি, মুখ্য কর্মে নাই। “ঘর যাও” "বাড়ী এস, 'পথ চল», 'এক কেশ চল, 
রক দণ্ড চল,-_-ইত্যাদ্িতে গমনার্থক ধাতুর কর্ম পাইতেছি। “এক রাঁত্র থাক” “ছই দিন 


কারক ও সমাস। ১৯৯ 


থাম, ই তাদ্দিতেও রাত্রি দিন কর্ম মনে করিলে চলে। হিয়া করিয়া, “ভাল করিয়া, 
“কেমন করিয়__ ইত্যাদির স্বরা' ভাল কেমন কর্ম পদ। নতুব! করিয়ার কর্ম থাকে না। 
(তু* কি করিয়া যাবে )। "শীত করিতেছে, ভয় করিতেছে” আমায় শীত করে আমাকে ভয় 
করে, "সামারে শীত করে ভয় করো ইভাদি করে বিক্লার কর্ম আমায় আমাকে 
আমারে | 'শীত করিতেছে'-ণাত আমাকে পীড়ত করিতেছে-এইবুপ অথ। 

14০ করণকারক দ্বারা সাহচর্য, সাহাযা, উপকরণ, সাধন, এবং সাধন হইতে কারণ হেতু 
নিমিত্ত অর্থ বুঝায়। পুস্তক সাহাধো, “তোগার সঙ্গে, সাথে সাহসে সঙ্গে সাথে 
করণকারক | “কানে শোন। চোখে দেখ চোখে কান! “ভালে কানা দোড়ীতে 
বাধ, ছুরীতে কাট" | তেলে ভা, “রোদে শুখাগ | 'ছাটিতে ঘট হয়, টাকায় কি না 
হয়, “ছই টাকার কিনিয়াছ' | তাত দয়া ধরত পথ দিয়া চল) লে যাইব) পদত্রজে 
আসিব” । বিবাদে প্রয়োজন নাউ”? 'শ্রম বিনা কিংবা বিন। শ্রমে ) কাজ হয় না “বেত 
মার, “বেতের আঘাত কর'- বেত, বেতের করণ । 

॥” অনেকে বলেন বাঙ্গালায় সন্ত্রদানকারক নাহ। এ কথার অর্থ বুঝ না। 
বাঙালায় সম্প্রদান-কারকের পৃথক বিচক্তি নাহ কিন্ত, হেমনহ আবহ অনেক কারকের 
নাই বা থাকে না| বর্দ সম্প্রদান-কারবে: কেবল দানের পাত্র বুঝার 5, শাহ! হইলে উহাকে 
কর্মকারক মনে করা চলিত। কিন্ত, সংস্কতে মন্প্রদান-কারক দ্বাও। উদ্দেশ, নিম তু বুঝায় । 
এই অর্থ করণ ক অপাদান কি অধিকরণ কারকে আরোপ করিয়া! বিশেষ লাভ দেখে না। 
ব্রাঙ্গণকে ( বা ব্রাঙ্গণে ) দান কর”? স্ুপাত্রে কন্ঠ দান কর)? 'আমান্ধ আশা কছুন, ত্দেব 
দ্বিজে ভক্তি কর'-ইশ্যা্ স্থলে কর্মকারক বলা বাহতে পারে। কিস্ত, অনুসন্ধানে চললাম 
“যুদ্ধে যাইতেছেন+, ঠাকুরদর্শনে গ্য়াচ্ছেনত এবং রাছের 'জিলকে বাই, েলকে বাই? 
ইভান খ্থলে নিমিন্ত অর্থ স্পষ্ট । গান শুনিতে ভাল বাপি, পিড়তে বসি,” এখেলিভে যাই, 
ইত্যার্দ বাঁকো শুনিতে পড়িতে খেলিতে-শনি পড়ি খেলি কিয়া শন্বে নিমিভ্তার্পে তে 
বিভক্তি । এরুপ পদ সম্প্রদান কারকণ মনে করা যাইতে পারে | “আমার নিমি্ে তোমার 
জনকে, “সুখের তরে, ইত্যা্দর নিমন্তে, জন্যে, তরে-_সম্প্রদান কাকে এ বিভক্তি । টাকার 
লোভ'-_-টাকার সম্প্রদান কারক । | 

1/”  অপাদান-কারক দ্বার স্বানান্তর-গতি, বিশ্লেষ, বিচ্ছেদ, উৎপত্তি ইত্যাদি বুঝায় 
এই কারক-পদের পরে হইতে, থেকে, চেয়ে, ইত্যাদি পদ প্রারষ্ট বসে। “ঘর হইতে 
তাড়া৪, পুর হইতে মার, “বিপদ হইতে বাচাও, “তখন হইতে বলিতেছি, এখন অবধি 
চেষ্টা কর।' “আমার কাছে টাকা লও)? রাম চেয়ে শ্তাম বড়, 'ছুইএর মধ বড় কে'? 
দ্দশ জনের মধ্যে এক জন' | “হিমালয়ে গঙ্গার উৎপত্তি, “বাজছে গাছ হয়, “লোভে পাপ 

পাপে মৃত্যু” “টাকায় টাকা আসে, পশ্চিমা মেঘে বৃষ্টি হয়” । কোন কোন ক্লে অপাদান 
ও করণ মিশি়া যায়? বেষন “তাহার শাননে সবাই ত্রস্ত” 'রাগেরমুখে গালি দিয়াছে, 


$০০ বার্চগালা ব্যাকরণ | 


মাথার ঘায়ে পাগল, যাতে হয় তা কর, ইত্যাদি। কোন কোন ত্বলে 'মপারদান ও 
অধিকরণ মিশিয়া যায়) যেমন দুই বৎসর পুর্বে জন্সিয়াছে, “তিন বত্সর পরে 
ফলিবে? | 

19০ অধিকরণ-কারক দ্বারা কিয়ার স্বান আধার সময় বুঝায়। আধার স্বান হইতে 
অন্ত কারক৪ আসিয়া পড়ে । প্রবাসে বাস, "বাড়ীতে আছেন,” “সভায় বসিয়াছেন, «এ 
সময় (ব1 সময়ে ) বাড়ীতে থাকেন না» “দশ বছরে পড়িয়াছে,' চন্রোদয়ে অন্ধকার গেল,” 
ছুর্জনের সঞ্চোে বাস” ুদয়ে মমতা” 'সর্বজীবে দয়া, উত্তরে গ্রীত হইলাম, পপ্রণয়ে বিচ্ছেদ, 
“সে বিষয়ে সন্দেহ নাই” | “আগে চল, 'পৃর্বে বলিয়াছি, “বনে যাও, “ঘরে চল 1 “ঘর থাকিতে 
- বাবই ভেজে, “দিন থাকিতে পথ কর» পাত থাকিতে তের মর্যাদা» 'াইতে যাইতে পথ 
ফুরায়, 'পড়িতে পড়িতে পণ্ডিত”-_ ইত্যাদি বর্তমান কিয়াপদে তে করিয়া অবস্থা বুঝাইতেছে। 
“বিপদে পড়িলে বুদ্ধি খোলে» “তুমি গেলে সে আসিবে'_ইত্যাদি পড়িল, গেল অতীত 
কিয়্াপদে অধিকরণে এ। “আজিকে যাব, 'কালিকে আসিবে,' “তখনকে হইবে, “ছুপরকে 
পঁহ্ছিবে'__ ইত্যাদি উদাহরণে কে দ্বারা নির্দিষটকাঁলের পূর্বে বুঝাইতেছে। “ছুপরকে পহ্ছিবেঃ 
স্ছুপর হবার পূর্বে; "ছুপরে পুছিবে'__ছুপর হবার সময়ে ( পহ্ছিবে, ) কিংবা! পহ্ছিতে 
ছপর-_ছুই প্রহর লময় লাগিবে। 

(০০ সম্বপ্ধপদ বিশেষ্যকে বিশেষিত করে। স্বামীত্ব-সম্ব“্ধই সম্বপ্ধ। এই সম্বশ্ধের সহত 
কিয়ার অস্থয় থাকে না, অন্য সম্বণ্ধে কিমার সম্বপ্ধ থাকে। কিস্ত যেমন সংস্কতে যষ্ঠী-বিভন্তি 
দ্বারা করণ অপাদান সম্প্রদান অধিকর্ণ বুঝায়, বাঁঙ্ালাতে 9 র বিভিত্তি দ্বার! প্রায় সব কারক 
বুঝায়। কেবল র বিভন্তি দেখিলে চলিবে নাঁ; অর্থ দেখিয়া অনেক শ্বলে কারক বুঝি । 
বিশেষণ সণ্ধ,__-যেমন, “সুখের দিন”, গুণের ভাই", “ছুধের ছেলে', রাজার ধর্ম, ছুইএর ঘরঃ | 
স্বামীত্ব সঙ্গ“্ধ,--রামের বাড়ী', "আমার কলম", তোমার বই? । কর্তা সম্ব'্ধ,__-“বিবাহের বর 
কর্তার ইচ্ছায় কর্ম", “আমার লেখা”, “তোমার পড়া বই”। কর্ম সম্প্ধ,_“বিদ্যার 
আলোচনা, প্পড়িবার কেতাব'। করণ সম্বপ্,-“বেতের প্রহার', “মাটির ঘর সম্প্রদান 

-তাহার পীকে', “কলিকাতীর পথ দৃক্ষিণে', “এক কোশের পথ” | অপাদান সন্বন্ধ,__ 
'বাঘের ভর+, 'সোনার খনি”, “মহিষের স্বৃত” । 'অধিকরণ সম্বস্ধ,_“সে বাটার মঙ্জাল', “দেশের 
লোক”, 'বলিবার আসন" | সম্বন্ধ পদ দ্বারা আরও নান! অর্থ প্রকাশিত হয়। যথা, নির্ধারে, 
“ভীলর ভাল”, “বাছার বাছ”, গগুণীর শ্রেষ্ঠ । অভেদে, নতানের দীপ', ধর্মের নৌকা? । 
বিশেষপের সহিত সম্থখ, “তোমার সমান”, “রামের তুল্য, “সীতার সত”, “আমীর প্রি, 
“তোমীর ভুটিকর | এইবুপ, “ইহার উপরে নীচে মধ্যে পূর্বে, প্রতি' ইত্যাদি। “কিছু পরে, 
“একটু আগে',__“কিছুর পরে”, “একটুর আগে । ইত্যাদি। 

৪০ এখন বিভক্তি ভীগ করা সহজ । দেখা যার, কাঁরকের বিভন্তি অত্যন্ন, ইরানে 
তের রা। এগুলির মধ্যে ই এ য় একই ; এবং উচ্চারণের সুবিধার নিমিত্ত তে স্বানে এতে * 


কারক ও সমাস। ২০১ 


রখানে এর, রা খানে এরা, এবং গলবিশেষে কে ।স্বানে একে হয়। সন্বণ্ধে কার 
বিভ্তিও আছে; তছ্িষয় পরে দেখ! যাইবে । দ্বারা দিয়! হইতে থেকে চেয়ে লেগে জন্তে 
তরে প্রস্ৃতি বিভক্তি নে, এক এক পদ। এই মকল পদ পরে থাকিলে সহজে কারকজ্ঞান 
হয় বটে, কিন্ত “বিভন্তি' (সপদের অংশ ) বলিলে যাহা বুঝি তাহা নহে। 

» ই বিতক্কি কেবল সর্বনাম শব্দের কর্তাকারকের এক বচনে, এবং রা এর নাম শফের 
কর্তাকাঁরকের বহুবচনে বসে! পুর্বে এবযয় দেখা গিয়াছে । র বিভন্তি কেবল সম্বপ্ধ পদ 
লাগে। কিন্ত, সম্ধধ পদের মধ্যেও নান! কারকের অর্থ আছে। কে বিভন্তি কর্তাঁ, সম্প্রদান 
অধকরণ, বিশেষতঃ কর্মে লাগে । তে কর্ণ বাঠীত অন্য কাঁরকে, এবং এ যাবতীয় কারকে 
লাগে। স্থহরাং বিভক্তি ধরিয়া কারক-নির্ণয় অসম্ভব । 

৮০ বিভক্কির প্রয়োগ-সন্ধণ্ধে ছুই এক কথা খল! যাইতেছে। কর্তাকারকে নাঁমপদে 
বিভন্কু প্রারই লাগেনা । অর্থাৎ শকের যে রুপ, কর্তাকারকেরও সেই বুপ। শব্দটি 
জাতিবাচক হইলে তাহ! বহুবচনের৪ রুপ । বিশেষ ধর্ম প্রকাশ করিতে হইলে জাতিবাচক 
বিশেষো বিভক্তি আবশ্তক হয় | প্রকৃত বাঞ্জনাস্ত এবং উচ্চারণে বাঞ্জনাস্ত শব্দে এ, 
অ আকারাস্ত শবে য় তে, অন্ত স্বরাস্ত শবে এ তে মন্ুুষয-বাঁচক শবে তে যোগ গ্রামাতা 
যথা, লোকে বলে, মুর্খে করে, মানুষে পারে, দেবতায় করে। “গোত্ু ঘাস থায়”, এবং 
"গরুতে ঘাস খায়, ছুউ-এর অর্থ এক নহে । সব সকল উভয় নিজ-_-সবে সকলে উভয়ে 
নিজে হয়। এইরূপ পরস্পর! জন শব€ কতকটা এইবুপ | ছইজন গিয়াছে, ছইজনে গিয়াছে 
অর্থ এক নহে। 

পরস্পর অর্থ বুঝাইলে দুইটি কর্তার দ্বিহীয়টিতে বিভক্তি লাগে। যথা, গুরু শিষ্য 
পরামর্শ করিতেছে । দুইটির কৃত গ্রকাঁশ করিতে হইলে দুইটিতেই বিভন্তি লাগে। মায়ে 
বাঁয়ে গড়! করিছেছে?, তোমায় আমায় বিবাদ করি/- এখানে এ শ্বানে য়। 

গুণ ও বিয়া-বাচক বিশেষ্য কর্তার বিভক্তি থাকে নাঁ। যখা, তার দয়! আছে, আপনার 
ফাওয়া হবে। 

॥০  কর্মকারকের বিভক্তি কে বটে, কিন্তু, প্রায়ই থাকে না। কর্মকে বিশেষ করিয়া 
বলবার সময় কে লাগে, নতুবা নছে। এইহেতু ছেলে লগ" “ছেলেকে লগ”, কিবিরাজ 
দেখাও 'কিবিরাজকে দেখা 9, গগোরু চরাও? 'গোছুকে চাও” ইত্যাদি উদ্দাহহণের ছুই বুপে 
অর্থের প্রভেদ আছে। 

অচেতন পদার্থ এবং ক্ষুদ্র প্রাণী-বাচক বৈশেষ্যে কর্মকাঁরকে কে কখনও লাগে না) থা, 
কাপড় তোল, কলম রাখ, ছারপোকা মার। বিশেষ করিতে হইলে ট1 খান জুড়তে হয় 
'কাপড়-খান ভোল”, “কলম-টা রাখ+, “ছারপোকা মারঃ | বহছুবচনেও বিভক্তি থাকে না। 
'বইগুলা রাখ । 

ত্বিকর্মক কিয়ার গৌণকর্মে বিভক্তি থাকে, মুখ্যে থাকে না। যথা, সে কর্থা রামকে 


₹০২ বাঙ্াঁলা ব্যাকরণ। 


বলিবে, গোরুকে জল খাওয়াও, গাছে জল দেও। গাছে' কর্মকারক, কারণ দি ধাতু দ্বিকমক। 
'গাঁচকে না বলিয়। 'গাছে'-_অর্থাৎ কে স্থানে এ। তু* আমাকে আমায় (আমাএ )। 
“দিনকে রীত, রাতকে দিন করে পরাকে শরা ভ্ঞান করে"_ ইত্যাদিতে কে বন্ত নিদের্শ 
করিছেছে। "ঠাকুর দন করা”, বৃক্ষ ছেদন করা", “অন্ন ভোজন করা+__ইত্যাদি উদ|হরণের 
“করার কর্ম লইয়া বাঙ্গালা-বাঁকরণ-লেখকেরা' একমত নহেন। কেহ বলেন, দর্শন করা 
ছেদন করা, ভোজন করা-_একসক্তো কিয়া, এবং ঠাকুর বৃক্ষ অন্ন কর্মকারক। কেহ বলেন, 
'করা'র কর্ম দর্শন ছেদন ভৌজন, এবং ঠাকুর বৃক্ষ অন সম্বঘ পদ। অর্থাৎ ঠাকুরের 
দর্শনকে করা । কিন্ত, দর্শন কর।_ দেখ” ঠাকুর দর্শন করা-ঠাকুর দেখা ? ঠাকুর স্পষ্ট কর্ম। 
দর্শন করা”__একসঞ্জো কিয় মনে করিলে দোষ হয় না। ঠাকুর দর্শন__ঠাকুরকে দর্শন । 
এই ভাঁবে দেখিলে "শন কৃতপ্র হাযান্ত শব্দের কর্ম “ঠাকুর | ইহাই বুক্তিসষ্ভাত বোধ হয়। 
কেবল সকর্মক ধাড়র রুদস্ত শেন পরে কির বসে; স্তৃতরাং কোথাও গোলযোগ হয় না। 
কিন্তু যদ্দ9 কেহ বলে ন! ঠাকুর দ্ কিল, অন্ন ভূকু করিল, তথাপি বৃক্ষ ছিন্ন করিল, ধন 
“ন্ট করিল ইনাপ্দ উদাহরণ লেখার ভাষায় পাওয়া যায়। “ছিন্ন করিল' “বিনষ্ট করিল+, 
ইন্যান্দ পন্ডিশী ভাষা । পিন বিনই-হহা কছিল',এইরূপ ব্যাখা! আবশ্তক 

৮৯ (বাটে । আগাকে হল, হোদীকে দিব । কথন কথন আমায় বল, তোমায় দিব। 
বঙঞ্জের কৌন কোন শ্বানে আমানে বল, £শামানে দিব। প্রাচীন ও আধুনিক পদ্যে আমারে 
তোমারে পাঁঞ্য। বা । শুগ্তপুরীণে কর্মণারকে ক কে এ রে_ চারি রূপই পাই । আসামীতে 
কর্মকাদকে ক। উতর বঙ্ডেন আলদহে) অদাপি ক আছে | যশোরে 'আঁমারগে' তেমারগে' 
কর্ম এ সম্বণ্প দুতহ প্রকাশ করে। বরিশালে 'আমারগো? বা! মোগো?, “ভোমারগোঠ ৰা তাগো 
আমাদের ও দামাদিগাক। হৌমাদের € তোমাদিগকে | কোন কোন শ্বানে তাদেরে না 
বলিয়া তাদের : যেমন, তাদের কেহ বলে না_হীদিকে | তাদের সম্বধ পদ কি কর্ম 
কারক সহজে খোঝা যায় না। বোধ হর এইহেতু “হাদেরকে বলিও'-এমন অস্তুত গ্রাম্য 
পদ হইয়াছে । এরুপ, দিকে বা দিগে পরিবর্তে দেরে, দের, দেরকে, দেরকেরে, 
রারে, রগে' রগো, ঘরক, গরক ইত্যা্দ নানা গ্রামা রুপ প্রচলিত আছে। 
হুগলী জেলার পূর্বাংশে ভদ্রলোকেও বলেন, তাদে ঘরে বাঁ তাদের ঘরে বলিয়াছে__ 
অর্থাৎ তাদদিকে। ধোধ হয় তাদিগরে (তাপ্দগকে ) হইতে “তাদেগরে-তাদে ঘরে, বা 
তাদের ঘরে' আসিয়াছে । পাবনায় এইবুপ। সুখের বিষয় অপত্রষ্ট রূপ কৃমশঃ উঠিয়া 
যাইতেছে । * 


ক তোরে জামারে, তোষাএ আয়'এ, ইতাদির সাৃষ্যে কবি মধুদ্দন বর্মকারকে চিনা? বাত্তীত অকারাস্ত 
বিশেধা পদেও রে স্বানে এ ছবিঘাছেন। খা, বাচালে দাসীরে । হুরিণীরে রাখিয়া বাধিনী। কিন্তু, কহ দাসে, 
নাশিবে জন্য) সেঘনাদ শৃরে, আবরিতে গ্রগনে, সেবি অহরহ: দেবেভ্রে, ইতাদি। এইর,প প্রয়োগ বঙ্গতাবার 


একেবারে নৃতন। কি্য়াপদেও মধুশষন বঙ্গতাষার নীতি মানেন নাই। শাস্তিল। জলধি (জলদি শান্ত হইল ), 


»পপেপাশীপিশীশিশীশশীশাশীীশীশশি 


কারক ও সমাস । | ২০৩. 


১২ অধিকরণ কাঁরকে অকারান্ব, বাঞনান্ত এবং উচ্চারণে বাজনাস্ত শবে এ আঁকারাস্ 
শব্ষে য় তে, অন্ত স্বরাস্ত শব্দে তে (কদাচিৎ এ) হয়। কাল-বাচক শব্বের এবং গমনার্থক 
কিয়ার অধিকরণে স্বান-বাচক শব্ষের বিভক্তি বিকলে লুপ্ত হয়। “তিনি কীল বাড়ী এসেছেন, 
“এ সময় তিনি থাকিলে'। “বাড়ীতে এসেছেন, “এ সময়ে থাকিলে'--বলিবার সমর “বাড়ী 
ও “সমর* বন্তীর বিশেষ লক্ষ্য। কিন্তু, এরুপ বলা চলে ন| (রাঁড়ে), “তিনি বাড়ী নাই,' “তিনি 
বাড়ী আছেন") কিন্তু, বল! চলে “লোকের বাড়ী দুর্গ! পূজা হয় । “ঘর যাও, “বাড়ী এস্‌,' 
কিলিকাতা যাইতেছি, বর্ধমান চলিলাম' ইত্যাদি উদাহরণে "ঘর" “বাড়ী' প্রভৃতি গমনার্থক 
ধাতুর কর্ম বিবেচনা কর! চলে। রাটে অনেক স্বলে কর্মকারকের কে বসে। বা, ঘরকে 
যাও ( স" গৃহং যাহি), ঘরকে এস, সেথাকে যাও, এখাকে এস। ওড়িয়াতেও এইবুপ  ঘরকু 
যাঅ, বনকু পলা (বনে পলা9)।1 বাঞ্গালা “আজকে যাব, “কীলকে বলিব' ইত্যাদি 
উদ্দাহরণেও অপিকরণে কে পাই। চণ্ডীদাসে, 'আল্কুক শয়নে ননদ্বিনী সনে শুতিয়া আছিন্ 
সই” অন্থত্র, “সে ধন পাইলে ঘরকে যাই, জ্ঞানদাসে, “ঘরকে গেলে কি বলিব মায়।' 
মাণিকে, 'মথুরাকে যার দধি বিক্রয় করিতে অর্থাৎ অধিকরণ বিশেষ করিতে হইলে কে। 
ঘিরে যা» "ঘরকে যাঅর্থে অবিকল এক নহে। অকারাস্ত বিশেষণ এবং আকারাস্ত শব্দে 
য়হয়। 'ভালয় ভালয় পহুদ্ছিতে পাদ্ুলেই মঙ্জাল' 'ছোটয় বড়য় তামাশা? । যেখানে য় 
পরে ও কিংবা ই বসাইতে হর, সেখানে তে আঁবশ্তক | রাড়ে এইরূপ | যথ!, তাঁর কথাতেই 
হবে। কোন কৌন লেখক ভাষায়ও ভাষায়ই লিখিয়া অকারণে পঠনক্লেশ বৃদিধ করেন । 

১/০ করণ কারকেও এ তে হয়। জালে মাছ ধণে, আগুনে পোড়ে, “ছুরীতে কাটে ।* 
চণ্ডীদাসে, 'কাটারিতে যেন কাটে" 'কাটারিতে এবং 'কাটানী দিয়।'- কাটার অর্থ অবিকল 
এক নহে। অকল্মাৎ 'কাটারীতে) ইচ্ছাক্ কাটারী দিয়! । অর্থাৎ করণ বিশেষ ভাবে বলিতে 
হইলে এ তে ন! দিয়া দ্বারা দিয়া যোগ করিতে হয়। দ্বারা শব একেবারে মংস্কত করণ 
কারক, অর্থ ঘ্বার_উপায়-_করিয়া। “আমা দ্বারা এ কাজ হবে ন/'--মামার দ্বারা। কিন্ত, 'আমা 
তোম! তাহ যাহা! ইহা দ্বার” লেখা ও বল। বর্তমান রীতি হইয়াছে । বা* দি (এবং স* দা) 
ধাতু হইতে দরিয়া পদ হইয়াছে কি না৷ সন্দেহ। ওড়িয়াতে দেই (দিয়া)। বোধ হয় সং 
আ-দা ধাতু হইতে বা* দিয়া আদিয়াছে। 'লাঠী দিয়া মার_-লাঠী আদান বা গ্রহণ করিয়!। 
'পথ দিয়! চল, 'কটক দিয়! পুরী গেল' ইত্যাদি গলে স* দ! ধাতু মনে কর! কঠিন। “আমাকে 
দিয়! কাজ হবে না”--আমাঁকে উপাঁয় গ্রহণ করিলে। করণ কারকের পরে দ্বারা ও দিয়া পাই, 
পৃথক পাই না৷ ৮০১85 প্রতায় মনে কর! অন্তায় নহে। সে কালের 
পঞ্চিতী বাঙ্গালায় কর্তৃত্ব বুঝাইতে “কর্তৃক” করণ বুঝাইতে “করণক, হেতু বুঝাইতে 
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ঝন করিল ), মন্ররিয়! পাঁতাকুল ( পাতাফুলকে মন্দ ধ্বনি কয়া ইয়! )) ইত্যাদি। কিছ্বাপহ দেখিয়া সঞর্মক অকমক 


বুঝিতে পারা যায না। ইহাই প্রধান দোষ। 
১৩ 


২০৪ বাঙ্গাল! বাঁকরণ। 


যুক্ত ও “বিধায় শব বসিত। যথা, “হুতরধর-কর্তৃক কুঠাঁর-করণক সে কাঠ ছিন্ন হইয়াছে । 
রজ্দ্বকরণক বদ্ধ আছে যে অশ্ব তাঁহাকে মুক্ত কর, তিনি তীক্ষ অসি-করণক তাহার ম্তকচ্ছেদন 
করিলেন।” (ষ্ামাচরণের ব্যাকরণ )। অর্থাৎ পদের সঙ্জো সঙ্জো বলিয়া যাইতে হইত 
সে পদের কি কারক বুঝিতে হুইবে। কর্তৃক, সেকালের কর্তা-কাঁরক-জ্ঞাপক সঙ্েকেত। 
আশ্চর্যের কথা বাঞ্গালার এই বিকাশের দিনেও সভাঁপতি-কতূ্কি পঠিত সম্পাদক-কর্তৃক 
লিখিত সুদ্রাকর-কতৃকি মুদ্রিত ইত্যাদি, অদ্ভুত বাঙ্গাল! চলিতেছে । 

১%৩ সম্প্রদান ও অপাদান কারকের পৃথক বিভক্তি নাই । সংস্কৃত-প্রা্কতেও সম্প্রদদান 
ফারকের পৃথক বিভক্তি ছিল না, ষঠী বিতন্তি দ্বার সম্প্রদান কারকের কাজ চলিত। পৃথক্‌ 
বিশুক্তি নাই বলিয়া! কাঁরক নাই বলিতে পারা যায় না। এবিষয় পুর্বে দেখ! গিয়াছে। 
ৰাঙ্জালাতে এ তে কে এই তিন বিভন্তি প্রায় সকল কাঁরকে লাঁগে। অথচ কর্তা কর্ম করণ 
অধিকরণ অস্ততঃ এই চাঁরি কারক কেহই অস্বীকার করেন না। এ তে কে দিয়! সম্প্রদান; 
অপাদান বাঁরকে কদাচিৎ এ বসে । “ছাতে জল পড়ে”__ছাঁত দিয়া বা ছাত হইতে । গাছ 
হে ফুল পাড়, 'গাছে হতে ফুল পাড়) প্র হঁতে চুরি, "ঘরে হ'তে চুরি )-অর্থে 
ঈষৎ প্রীভেদ আঁছে। বিশেষ উল্লেখে বিভক্তি, নতুবা নহে। অপরাপর কাঁরকের পক্ষেও এই 
নিয়ম নিমনার্গে ও হেত্বর্গে এ তে প্রচুর পাওয়া! যায়। করাতে, যাওয়াঁতে_হেতর্থে তে। . 
রাড়ে নিমি্তার্থে কে বিভক্তিও হয় । যথা, বেলা গেল জলকে যাই ( সৎ জলীয় যামি ),স 
জলের নিমিন্তে। “লকে লোক পাঠা ৪--ভেলের নিমিত্ত ; তাকে দীড়াইয়া এস" তাঁর 
নিমি ব| তাঁর ভয় দুর করিতে। ওড়িয়াতেও এইরূপ আছে। জলকু, তেলকু-__জলের, 
তেলের নিমিত্ত। ওড়য়া খাইবাকু (খাইবার নিথিত্ত ), যিবাকু (যাইবার নিমিত্ত), এবং 
বাঙাল খাইতে যাইতে এক শ্রেণীর এ বিষয় কৃত্প্রত্যয় প্রকরণে দেখ। গিয়াছে। 
রাড়ে 'কিসকে বাবে”_কেন বাকি নিমিন্তে। “কিসে হাত কাঁটিয়াছে, “কিসে যাবে,-- 
কিসে করণ-কীরক ৷ কিসে হাত কাটিয়াছে__কি সেটা যেটায় হাত কাটিয়াছে। ওড়িয়া 
কিস, স* প্রাক্কতে কিস; স ত্বানে হয় হইয়া আণতে কিয়। বা* কেন-অবিকল সংস্কৃত 
.স্বপ। রাড়ের কিস্কে, ওড়িরা কিসকু, কাছিকি, হিন্দী কাহেকো। এই কেকিকু কো 
নিমিত্তার্থে ফে, এবং বোধ হয় সংস্কৃত কত প্রয়োজন) শবের বিকারে আসিয়াছে । কিসকে 
--কি গ্রয়োজনে, জলকে--জল প্রায়োঙ্গনে। কৃত্তিবাঁসে (লং), না থোবেন তোর বিচকে 
বাগুন' মাঁণিকে, “বীচকে বেগুন ক্ষেতে না রাখিবে আর” অর্থাৎ বীজের নিমিত্তে বা বীজ 
প্রয়োজনে | 'লাঠীকে লাঠী ছাতাকে ছাতা'-লাঠীকে-_লাঠীর প্রয়োজন হইলে । “তোমাকে 
প্রণাম করি, “তোমায় গড় করি'__তোমার উদ্দেশে প্রণাম, গড় করি। “করি কিয়ার কর্ম 
“তৌমীকে" বা “তোমায় মনে করা চলে না। “তোমাকে ধন্ত, তোমার আশীর্বাদ',__-“তোমাঁকে, 
তভোমাক্ক' কর্মকারক বলিলে অর্থ হয় ন!। রাড়ের সাধারণ লোকে নিমিত্ত অর্থে “জন্তে, 
“লেগে (লাগিয়। )। 'তরে' বলে । পণ্ডিতের! “নিমিত্তে অধিক বলেন । কেন শববও “কেনে' $ 


কারক ও সমাঁস। & ২০৪ 


যথা, চণ্ডীদাসে, 'রাই এমন কেনে বা! হলো।' বাণ্তবিক দেখিতে গেলে এ বিভক্তি যোগে 
নিমিত্তে, জন্যে, ইত্যাদি । “বিদিতার্ঘে লিখিলাম'_-এ বিভক্তি । কৃত্িবাসে “তরে কর্মকারকের 
বিভক্তি পাই। যথা, ব্রহ্মা পাঠাইয়া দিল নারদের তরে'__নারদকে ; “সভাকার তরে'-- 
সবাকে। থেকে-_থাকিয়া, লেগে_-লাগিয়া, চেয়ে_চাহিয়।, তরে__তরিয়া বুঝিতে পারি; 
কিন্তু “হইয়া” হয়ে? না হইয়া! “হইতে” এ সম্বন্ধে পরে বলা যাইবে । 

১০ সন্বপ্ধ পদে রএর। শব এক অক্ষরের হইলে, বাঞ্জনাস্ত হইলে, অকারাস্ত 
বিশেষা হইলে, কিংবা! শবের শেষ অক্ষর স্বর হইলে এন, অন্তত্র র| অথবা, একের অধিক 
অক্ষরের এবং অ ভিন্ন স্বরাস্ত শবেন পরে র। যথা, কর, মাএ গা এর ; কাজের, সুন্দরের, 
ছঃখের, দেহের) ভাইএর, জাদাইএর, সইএর, দুই এর, বউএঃ: কিন্ত, গঙ্গার, মনসার, নদীর, 
বধূর, ছেলের, বুনোর | অকাতীস্ত বিশেষণেন পরে র হয়| যথা, ভালর, মন্দর, ছোটর, ঝালর 
উপর কাল, তেরর ঘরে। মানুষের নান হ্থরীস্ত হইলে০ র হয়। বখা, অম্লার বাসা, 
অনস্ত-র বই, প্রসন্ন-র পুত্র, “পরয়-র খুড়া, হর র পিসী, সুর মাসী । কদাচিৎ মহেঙ্জের, 
অনস্তের উতাদি পদ€ শোন! যায় । 

১।০ সম্ব্ধ পদের আর এক বিভক্তি, কার আছে। যথা, এখানকার, কোন্থানকার, 
সেদদিকৃকার, কোথাকার, ভিহরকার, এখনকার, সেদ্িনকার, আল্িকার, আগেকার প্রভৃতি দিক 
ও কালবাচক শবে কার বসে। এখনের, তখনের কথা” হয় না, এখনকার, তখনকার । 
'পুবের জালানা' 'পুবদিককার জালানা, “সে্দনের কথা' “সেদিনকার কথা" অর্গে একটু 
বিশেষ আছে। ক্কৃত, ভূত, ঘটিত অর্থন! হইলে কার বসে না। এখানকার মঞ্জাল-_ 
এখানে ঘটিত ব্যাপার ভাল ? 'সেদিনকার কথা__সে দিনে যে কথা ভূত বা! উৎপন্ন হইয়াছিল? 
পুবদিককার দরজা”__পুবদিকে যাহা না থাকিলে চলিত না। পুরানা বাঙ্গালার 'আপনকার' 
এখন "আপনার হইয়াছে । “আপনকাঁর-_-আপনি যাহার উৎপাদক । এইরূপ, 'একজন- 
কার, “সকলকার,, পুরানা বাঙ্গালা “সভাকার' ( সবাকার ) টত্যাদিতে একজন-কত, সকল- 
কৃত, অর্থ হইতে সামান্ত সন্বশ্ব-অর্থও আসিয়াছে । কেহ কেহ “সত্য ঘটন|, না বলিয়া 
'সিত্যকার (সত্তিকার ) ঘটনা" বলে। “সত্যকার'-যেন সত্যকালে ব| যুগে ঘটিত। এইহেতু 
'মিথ্যাকার' হইতে পাঁরে না। যেখানে কাল বা দিক বিশেষ লক্ষ্য হয় না, সেখানে কার বসে 
না। ইহাই কার শ্রয়োগের নিয়ম বলিয়া বোধ হয়। “চারি জনকাঁর খাবার'_যেন সঙ্যা 
বিশেষ লক্ষ্য 3 চারি জনের থাবার--চারি জন অপেক্ষা কম বা বেশী লোকের খাবার। কার 
বিভক্তির উৎপত্তি পরে দেখ! যাইবে । 

১৮০ সম্বোধনে শঝের পরিবর্তন হয় না । অর্থাৎ, সম্বোধনের বিভন্তি নাই। সংগ্কত 
শৰের সম্বোধনে সংস্কত-ব্যাকরণের নিয়মে লিখিত ভাষায়, হে নারি, জগদন্ে, রাজন, ব্রন, 
পিতঃ, মাতঃ ইত্যাদি হয়। কিন্তু লিখিত ভাষা এখানে আলোচ্য নহে। শিক্ষার-অধ্যায়ে 
আঁদরে ও অনার্ধরে ডাক-নাম সংক্ষেপ ও বিকারের নিয়ম পাঁওয়! গিয়াছে । এখানে সন্বোধনের 


২০৩ বাজীল! ধ্যাঁকরণ। 


অব্যয় লেখ! যাইতেছে । ব্যয়ের পরে কিংখাঁ পূর্বে কোন শব থাকিলে, হে খে! গা রের। 
লো লাঁ। বথা, কি হে ভাই, ভাই হে? ঠাকুর গো, সথিরে, চল লো চল, ইত্যাদি । অন্ত শব 
না থাকিলে, অহে অগে। অরে অলে1। প্রশ্ধে, অহে ছেহে হেরে হেরা হেলে। ছেল! 
হেগো হেগা। বাঙ্গালাভাষায় আদরে ওগ্ঠদ্বয় কাছে কাঁছে আসে, অনাদরে দুরে যাঁয়। 
সম্বোবনে আদরে ও (যেমন গো। লে1), অনাদরে আ (যেমন গ| লা)) পুরুষের মধ্যে 
সন্্রমে গো, জ্যেষ্ঠ কনিষ্কে কিংব! ছুই সনবয়ক্ষে হে' * অন্যত্র গ। রে রা । এক নারী অন্ত 
মারীকে সন্ত্রমে গো, জ্যে্ঠা কনিষ্ঠাকে কিংবা ছুই সমবয়স্কায় লে।, অনাদরে ল। | সন্ত্রমে স্ত্রীকে 
পুরুষ, পুরুষকে স্ত্রী গো । থেদে গে!) যথা, চণ্ডীদাসে, “কহে স্ুবদনী শুনগৌ সনি, ছুঃখ কি 
বলিব আর পরিহাসে লো; যথা, “নাপিতিনী কহে শুন লো সই। অনাথী জনের বেতন 
কই” মধুস্থদনে, 'যা লো তুই সৌদামিনী-গতি। দেখ লো৷ সথি চাহি লঙ্কাপানে।” খেদে 
রে; যথা, চণ্ডীদাসে, “হারে সথি কি দারুণ বাশী।' বাঁৎসল্যে পুরুষ স্ত্রীজাতিকে রে; কন্তাকে 
পিত। রে বলিয়! সম্বোধন করেন। স্ত্রী উপহাসে পুরুষকে রে, আরে । যথা, চণ্ডীদীসে, 
'ভীল হৈল আরে বধু আইলা সকালে 1, এইরুপ পুরুষকে পুরুষে ৷ বিপদে রে ; যথা, বাবারে, 
বাপরে, মারে। দেবতা! সঙ্বোধনে গো, হে। অভিমান ও নিন্দায় গ।। অনির্দিষ্ট কিংবা 
দুৰবর্তী বস্তি সম্বোধনে অ ও ও অই আই এই হৈ এ। 
১৪৫। শব্দ-বিভক্তির মূল-নির্ণয় | 

/০ বাঞ্গালায় বিভক্তি এ কে তে ররাঁ। উৎপত্তিকি? 

প্রথমে সম্বণ্থ পদের বিভন্তি দেখি। এ বিষয়ে আসামী বাঞ্াঁলা এক । কেবল বাঙ্গাল! 
ভাষ৷ না দেখিয়! ওড়িয়া! হিন্দী ও মননাঠী ভাষাও দেখ। যাউক | বা* মান্ষের, ও* মানুষর, হি* 
মান্ষকা, ম* মানুষাচা। এখানে রকচ। সম্বানেচ, এবং চক্থানে ক হইতে পারে। 
অতএব স* স্য, সংপ্রাকৃত মৃম হইতে ম* চা, হি* কা আসিয়! থাকিবে । 

৪০ কিস্ত; ওড়িয়। ও বাঙ্গালার র পাইলাম না। ওড়িয়াতে বহৃবচনে | মান্তে, বিশেষে ) 
এমানুষগকর' | এখানে ক, কর পাইতেছে। শুন্যপুরাণে পাই “তামাকর'__তামার, “রূপাঁকর” 
--কুপার। আমরা অদ্যাপ অনেক শবে প্রাচীন কাঁর বিভক্তি দিয়। থাকি। আপনকার, 
আঙ্জিকার, যেখানকার ইত্যাদিতে প্রাচীন কার। বিদ্যাপতিতে, “তাকর মূলে দি ছুধক ধার, 
--সন্থণ্ধে ক এবং কর ছইই পাইতেছি। “তাঁকর'-_-৪* “তীগকর,, বাঁ* “তাঁর ব। “তাহার? । 
প্রাচীন আসামীতে “যা! কেরি, তা কেরি'-যাহার, তাহার অর্থে পাই। সন্বশে কও পাই। 
যথা, বেদক বাণী-_বেদের বাণী, গোবিন্দক নামা_গৌবিনের নাম। বিহারীতে ক; যথা, 
দেশক-_দেশের। মাঁলহে অদ্যাপি ক আছে। মৈথিলীতে র হইয়াছে। হিন্দীতে ক 


পপ পপ 
* কবি-যধূহদদ হে অপ'প্রধোগ করিয়া লিধাছেন। “খিল! প্রত )--কি হেতু হন্মরি, কাতর! তুমি হে 
জাজি। শিষ+ গৌরীকে বলিতেছেন । নীতাকে রাষচজ্জ বলিতেছেন, !এই কি শখ লাজে হে তোমারে; হ্যে'্গি / 


* কারক ও সমাস। ২০৭ 


যেমন আছে, তেমনই মেরা তেরা, হমারা, তুম্হারা আছে। অর্থাৎ সামান্ত বিভন্তি কা 
সর্বনামে হইয়াছে রা, যেন কা রা দুলে এক 1* বিদ্যাপতির 'হাতক দরপন”হিন্দীতে “হাথকা+, 
মরাঠীতে 'হাঁতচা প্রাচীন বাঙ্গালায় “হাথর, বর্তমান বাজালায় 'হাডের,” গড়িয়া আসামী 
হাতর'। সংস্কত বিভক্তি স) হইতে চা কা উৎপন্ন ধুঝিতে পারি, কিন্ত, র কিংবা! কর 
বিভক্তি পাই ন!। 

স* ঈয় তদ্ধিত গ্রতায স্বানে স*শ্রাক্ৃতে কোন কোন শবে কের হইত। স* রাজকীয়. 
স*প্রাৎ রাঅকের। ইহাতে এমন বুঝায় ন', কের শব্ধের মুল ঈয়। কারণ কোথায় ঈয়, আর 
কোথার কের ? কেহ কেহ অন্ুমান করেন,স* কৃহ শব্দে: অপত্রংশে কের আসিয়াছিল। পুর্বে 
(২০৪ পৃ» আমরা এই কৃত হইতে বাঙ্গালা হেত্বর্থ কে অন্থমান ঝরিয়াছি। কৃত হইতে কের, 
কার, কর অনুমান করিতে পার। কিন্তু, বাঙ্গাণা আদামী ওড়য়ার র বিভল্কুও কি সেই 
কার হইতে? কা লোপে র থাকিতে পারে। কিস্ত, কের হইতে মরাঠী বিভক্তি চা পাই 
না। একথাও সঠা, সংস্ক5-প্রাকহ অর এক ছিল না, এবং সকল ভাষা যে একই প্রাকৃত 
অপত্রংশের বিভক্তি লইবে, এমন মনে করিতে পারা যায় ন!। মন্বন্ধের বিভক্তির মূল কের 
ছিল, হয়ত আর কিছু ছিল। বোন হয় প্রথমে স্বার্থে ক ছিল, ভার পর তাহাতে র যুক্ু হইয়া 
কর, কের, কার হইয়াছে । স* কস্য শ্বানেও কার আসিতে পারে। তু" লিখিং শ্ীরজনী- 
কান্ত মুখোপাপায়কম্ত কর্জপত্র মিদং_সুখোপাধায়ক-স-মুখোপাদ্যার়কর__মুখোপাধায়- 
কার কিংব! সুখোপাধ্যায়র। অর্থাৎ স্য স্থানে র আঙিতেছে, ক স্থার্গে। শৃন্ত পুরাণে তা! 
অর্গে তামাক, এবং মন্বণ্ধে ভামাকর আছে। ৪*তে জন-কর-( একজন-কাঁর)-_জনক-স্। 
বিস্ত,সংস্কত শব্দের স গানে বা”তে র মাত্র-ছুই-চারিটা শবে পাইি। এই কারণে সা 
হইতে বা*র, এই অন্থুমান ছুরৃহ হঈভেছে। 

স* প্রারুতে দ্বিবচন ছিল না। যষ্ঠীর এক বচনে স্স, বহুবচনে ণ ছিল। অনেক পুংলিঙ্া 
শব্বের এক বচনেও ণ ছিল। কিন্ত ্তরীলিঙ্গ ক্লীবণিঙ্ঞা ও সর্বনাম শবের কেবল খহুধচনে ণ 
পাই। বোধ হয়, এই ণ বাঙ্গালা গড়িয়া আসাশীর র হটয়াছে। অস্মদ্‌ শবের বহুবচনে 
স* প্রাককতে অম্হাণং মহাণত, ঘুদ্বদ্‌ শবে তুম্হাণ তুমাণ। অম্হাণ-__অম্হার--আদার, তুম্হাণ 
_তুম্হার_ তোমার। ওড়িয়াতে আস্ত তুস্তর, হিন্দীতে হমারা তুম্হারা। মরাঠীতে আমচা 
তুমচা। অতএব স*প্রা* স্স হইতে মরাঠী চা, হিন্দীতে কা) সম্প্রা" ণ হইতে বাঙ্গালা 
আগামী গড়িয়া রঃ এবং স*প্রা* কের হইতে প্রাচীন বাঞ্ালা কর গড়িয় হ্কর। অই ্ 
হইতে মরাঠীর লা; যেমন ম* আগলা (আপনার)। আত্মন্‌ শব্ের যগীর বহুবচনে সপ্প্রান্কতে 
অপ্পাণাণং--আপানার--আপনার, অন্তরুপ অপ্পাণং মরাঠী আপলা। স্থানে যে ড়, এবং 











* সংস্কৃতে ক প্রতার দ্বার! সন্ব্কীঘ্ বুঝাইতে পারে। যথা, ম[মক--আস।র, ঘুদ্বধ-_ তোমাদের, অস্মক-. 
আমামের ; ভৃতীয়ক-হৃতী-দিবস-সন্বন্ধীয় ; অনুষ্ঠ-ম।এক-_অনুষ্টপরিষাপ-বিশিষ্ট। 


বাঙ্গালা ব্যাকরণ , 
তাহ শিক্ষাধ্যায়ে দেখা গিয়াছে । ফল কথা এই যে বাঙ্গাল! 


২০৮ 


ডানেে র ল হইতে গারে, 
বিভক্তির মূল এক নহে, অনেক | 
০/ এই সথন্ধের র হইতে কর্তাকারকের বহ্বচনের রা! আসা অসভব নহে । আমার 
যাহার!_তাহার! 'আমরা', অথাৎ আমার471-_আমার-সনবপ্ধীয় (ব্যক্তিরা )| সংপ্রাকতে দেবা, 
গিরিও বা গিরিণো, নঈও ব| নঈআ (নদী), মাআ (মা), রাআ (রাজা) অহ্মে (আমি ॥ 
তুমূহে (তুমি) প্রভৃতি প্রথমার ববচন। অর্থাৎ আ ও এ বিভন্তি। বা* আসা* ওঃ হি* 
ম*তে এ বহ্ুবচনের বিভক্তি আছে। হিন্দীতে ভাইয়ে, হিন্দু প্রভৃতি ও' যোগে বহুবচন । 
বাঙ্গালাতে শুধু আ না হইয়। রআগমে রা1। মংস্কৃতে নর শব্দের কর্তাকারকে বহুবচনে নরাঃ, 
অর্থাৎ বিভক্তি আঃ। ফার্সীতে বহৃবচনের ছুই বিভক্তি, একটি আন, যেমন সাহেব-_সাহেবাঁন 
(তু* স* ফলানি); অন্যটি হা, যেমন কলমহাস* কলমাঃ অস্পহা-স* অশ্বাঃ। কারণ 
যাহাহ হউক, দেখা যাইতেছে বহুবচনে অ। 1* 

1০ বাঞ্খালায় কর্ম কারকের বিভক্তি কে। বিদ্যাপভিতে, ভান্ুক সেবি”-_ ভান্ুকে 
সেবি। শুন্তপুৰীণে, “আঙ্গি জাক জনমাইব তাঁক দিও ঠাঁই এখানে জাক তাঁক--যাঁকে 
তাকে । তবে বর্তমান কে পূর্বকালে কছিল। আসামীতে অদ্যাপি ক আছে। বা* কে, 
ও* কু, হি* কৌ, ম* সলা। চারিভাষায় ক, এক ভাষায় স লা, আশ্চধ্য বোধ হয়। 

স্বতে কর্মকারকে কিংবা! অন্য কারকে ক ছিল না, কিন্তু ক স্বার্থে প্রচুর বসিতে পারিত। 
বাঞ্গালায় বহুস্বলে কর্মকারকে কে দিতে হয় না, অর্থাৎ কর্তা ও কর্মকারকের রুপ এক। 
পৃৰকালেও এই প্রকার হইত। সংস্কতেও অনেক শব্দের এক বচনে কর্তা কর্ণ রূপে এক। 
স* প্রান্কতৈও তাই ছিল। প্রাচীন বাঞ্জালায় স্বার্থে ক বসিত। শৃন্তপুর্বাণে, গরুড়েক মুক্ত 
কৈল গাঁজন ছুআরে--গরুড় গাজন ছুআর মুস্তু করিল। শ্রীরামক স্ুনিতে হইল ভবনদী 
গার শ্রীরাম (পূর্বকথ। ) শুনিয়া! ভবনদী পার হইল। এইরূপ আর ছুই এক স্বানে আছে। 
কর্মকারকে ক অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে । সুতরাং উদাহরণের প্রয়োজন নাই । বোধ হয় 
পূর্বকালে যাহা স্বার্থে ক ছিল, কালকুমে তাহ! কর্মে বীধা পড়িয়াছে। অর্থাশ কর্মকারকের 
কবিভন্তি বাঞ্জাল। আসামী ওড়িয়। হিন্দীর নিজন্ব, সংস্কত হইতে আগত নহে। বোধ হয় 
স*পগ্রার্কত হইতে আসিয়াছে। 

কোন কোন ভাষায় সন্বশ্ধেও ক আছে। ইহাতে মনে হয়, সেই ক কর্মকারকেও গিয়া 
পড়িয়াছে। কথাট! হঠাৎ উড়াইয়া দিবার নহে। কারণ বঞ্জো কোন কোন স্বানে বিশেষতঃ 

সর্বনামে কর্মকীরকে রে বিতন্তি অত্যন্ত প্রচলিত আছে । “আমারে দেও", “তোমারে বলিব' 





* নরাঃ পঞ্ে বিসর্গ আছে, এবং সজাত ও রঙ্গাত বিসগ স্থানে সংস্কৃত র হয়। বা” বাহির, স* বছিস্‌ ব 
বছিং। বহিগগত। স* গো বা গোবু এই রকম ছুই চারিট! পরিত ন দেখিয়া! মনে হইতে পারে সং ৫ স্থানে 
বাশতে রআগিয়াছে। কিন্তু যে হিসর্গ স*-প্রাকৃতে লুণ্ত হইয়াছিল, তাহ! হঠাৎ বর্তমান বা'তে আসিবার কারণ 
কি? অন্ত তিন ভাবাতেই ধ নাই কেন? 


কারক ও সমাস। | ২০৯. 


টত্যাদি প্রাচীন বাঙালাতেও ছিল। এমন কি, সর্বনাম পদে কে অপেক্ষা রে অধিক ছিল। 
'ার্সীতে রা! কর্মকারক এবং সম্বশধপদ ছইএরই বিভন্তি। রে বিতন্তির র লোপে থাকে এ, 
ফলে আমাএ'--আমায়'।* র লোপ এবং আগম কোন কোন ভাষায় এবং বাঙ্গাল 
শর্ষ-বিশেষে সাধারণ। কিন্ত, “আমাকে” হইতে “আমার, কি “আমারে হইতে “আমায়”, 
তাহা স্থির করা কঠিন। মরাঠীতে কর্মকারকের বিতন্তি স লা সম্পদের বিভক্তি চা ল' 
অর্থাৎ এক সম্প্রারকতে সম্পদান কারকের পৃথক বিভক্তি ছিল না, যী বিভক্তি হারা সে 
কারকের কাজ হইত, এবং সেইবুপ মরাঠীতে হইয়া থাকে। মরাঠীতে সম্প্রদান এবং কর্মে 
কদাচিৎ তে বিভক্তিও বসে। প্রাচীন ওল়য়াতে নাকি কর্মকারকে তে ছিল। অন্যাপি 
তাহার চিহ্ু-সরূপ “মো-তে' (আমাকে ), 'তো-তে” (তোকে) আছে। চহইঈতে ত আসা 
বিচিত্র নয়। যাহা হউক, বাঙ্ালায় কর্মকারকে তে নাই, কিন্তু অন্ঠান্ত কারকে আছে। 
এক বিভত্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কেমন চিন্ন ভিন্ন কারক বুঝায়, তে তাহার এক দৃষ্টান্ত । তথাপি 
সংস্কত-মূলক বলিয়া সকল ভাষায় বিভক্তির পরস্পর সাদৃশ্য থাকার কথা । 

ক কাঁ, কি, কু, কে, কো এক ক বর্ণের উচ্চারণ-সৌকর্ষে আসিয়াছে । ওগুড়িয়াতে ঘরকু, 
কিন্তু, নইকু নইকি--( নদী প্রতি) দুই-ই বলা চলে। বর্তনান আসামীতে কর্মকারকে ক, 
কিন্ত, প্রাচীন আসাশীতে “যাওক করত নিত্য সেব1'-(যাহাকে নিত্য সেবা করিতেছেন) পাই। 
হিন্দীতে কা' কো চলিত আছে। এইরূপ একই শবে স্বরবর্ণ যুন্ত হইয়! আজ আজ, যেন যেনে, 
কেন কেনে, তবে তেবে, যবে যেবে ইত্যাদি হইয়াছে। বাঞ্গালাতে না নি, আসামীতে 
ননি নে নো, ওড়িয়াতে ন নি, এইরূপ | 

1/* সংস্কতে অধিকরণে এ বিভক্তি) যেমন নরে। বাঞ্জাঁলাতেও এ। প্রাচীন আপদাদীতে 
এ তে ততিন রুপ পাই। কিন্তু, তে বিভন্তির উৎপন্ত কি? শৃন্ত পুরাণে অধিকরণে ত 
তে পাই। জিনমিল পরম হংস জলেত ভাসিল। হাখত টাকার বাট'__হাথেতে ব। হাতে। 
'জিলেত' 'হাথত' কমে জিলেতে, হাতেতে” হইয়াছে। আসামে ও উত্তর বঞ্জো এখনও 
'জিলৎ/। প্রাচীন বাঙ্খালায় ক যেমন কর্তা কর্ম সম্বন্ধ এবং কিয়াপদে বসি, ত তেমনই 
পাদপুরণে বা কথার মাত্রা-সরূপে বসিত। শূত্য-পুরাণে কিয়াপদের পরে, “কেবা তুঙ্ার মাতা! 
পিতা কহত না উত্তর” “মংসার তরিবাত জদ্দি'-_যদি সংসার তরিব! বা তরিবে। টৈতন্ঠ- 
চরিতাম্থৃতে ত প্রচুর পাওয়া যায়। “সামান্ত বিশেষরূপে ছুইত প্রকার “তবে সে সকল, 
লোকের হয়ত নিস্তার এই ত সংস্কত তু তুল্য ছিল। আমরা বলি "যাবে ত?” “যাবেনা ত 
কি?” হুইল ত” “তোমার ত সেই কথা” “সেই ত করিলে, ততাইত বটে', ইত্যাদি। স* 
জলে, বা* জলে, ও* জলে বাঁ জলরে, হি* জলমে, ম* জলান্ত। হি* মে--এঁ ) মরাঠীতে 
আস্ত (স* অস্ত?) ব্যতীত ই অ1 আছে। ওড়িয়াতে এ ব্যতীত রে আসিয়াছে। 
প্রাচীন আদামীতেও রে পাই। বাঞ্গালাতেও এ ব্যতীত তে আসিয়াছে। বাঙ্গালার 


২১০ বাঙ্গালা ব্যাকরণ। 


গ্রাচীন কালি হইতে বিভক্তি এ। বিদ্যাপতিতে এ। বোঁধ হয়, পাঁদ পূরণ কিংবা নিশ্চ- 
যার্থে 'সধিকরণের এ পরে ত বসিত, ফলে দীড়াইত তে। এন ইহার টানে তে হইয়া এতে 
যেমন 'জলেতে”_হইয়াছে। জলে, জলেত, জলেতে। অর্থাৎ জলেতে পদে ছুইবার 
বিভক্তি বসিয়াছে। এই কাঁরণে 'জলেতে' গ্রাম্য ভাষা, এবং 'জলে' সাধুভাঁষা হইয়াছে। 'জলে” 
পদ প্রাচীন রীতি অন্থসারে 'জলএ' হইবার সম্ভাবনা ছিল। তুলনা কর, “নদীএ এল বান। 
এই এ স্থানে য় হইয়!| “কাঁদায়+, “ভাষায়? ৷ ওড়িয়াতে র আগম হইয়! 'জলএ' খানে 'জলরে'। 
।গ০ বাঙ্ালায় করণ কারকেরও বিভন্তি এ তে। ছুরীতে, কলমে, খোঁচায় ছিঁড়িয়াছে। 
এ য় একের ছুই রুপ! আসা" 'ও* বিভন্তি রে হি" নে (সে), মণ নৌ । সংস্কতে এন না 
আ; সম্পপ্রাকতে এণণা এ ই। অতএব দ্রেখ! যাইতেছে সংস্কৃত হইতে হি* ম* বা* 
বিন্ত এ আসিয়াছে । এ স্বানে রে করিয়া আসামী ওড়িযাতে বিভক্তি রে, এবং তে 
করিয়া বাঙালাছে বিভক্ধি তে হইয়াছে। শেষে শুধু স্বর এ উচ্চারণে কষ্ট হয়; এই হেতু 
দ্বর সঞ্তো একট! বাঞ্জন র, মিশিয়াছে। বোধ হয় এ স্থানে তে হইবার কারণ ৪ কতকট| এই । 
স্বরবর্ণ সহিত র যন যুক্ত হইতে দেখি, অন্ত বাঞজন ভত দেখি না। অন্যদিকে ক যত লুপ্ত হয়, 
অন্ত ব্যগ্ন ভন হয় ন|। ঠ 
1০ অপাদান কাঁরকের হিইচে" শব্দের মূল স* ভূ এবং বাঁজালা হ ধাতু । ভূ ধাতুর 
অর্থ সত্তা, সুতরাং সম্ভব, উৎ্পন্তি। “গাছ হইতে ফল পড়িল+,-ফলের উৎপত্তি গাছ। 
'সাহিত্য-পরিয হইনে প্রকীশিহ-পরিযত্ আদি বা কারণ। এইরূপ সর্বত্র। বা" থাক 
(এবং সৎ খ্বা) ধাতুর অর্থ স্িতি। স্ভ| ও স্িঠি এক। এইহেতু হইতে” পরিবর্তে থাকিয়া" 
বা থেকে” 'ঠাইএঞ বা ঠিএ (খ্বানে), “নিকটে, কাছে, "কাছ থেকে? ইত্যাদি 
আন্িয়াছে। কিস্ত, হইতে? ও থাকিয়া রুপে ভিন্ন। হিইহেহিই? ক্য়াপদে অপাদানে 
তে, বোঝা যাঁয়। কিন্তু, সেইরূপ “থাকিতে নয়, থাকিয়া'_-অনস্তরার্থে ইয়া প্রত্যয়। 
গাছ থেকে ফল পড়িল'-_-ফল গাছে ছিল--তাঁর পর পড়িল। স্ুৃতরাৎ অর্থ 'হইতে-র তুল্য 
হইল। এমন বাক্যও আছে, “হুগলী হইয়া বর্ধমান যাইবে'__অর্থাৎ হৃগলীতে স্থিতি করিয়।। 
'প্রাম চেয়ে শ্তাম বড়'-_বাঁমকে তুলনাঁর আদি করিলে শ্তাম বড়, কিংবা রাঁমকে দেখিয়া বোঁধ 
হইল শ্যাম বড়। “চেয়ে? স্থানে চাইতে শবষও বসে। চাইতে?-চাই কিয়াপদে 
অপাদানে তে। অপাদানে ও*-তে রু ঠারু, হি" তে সে, মতে উন হুন, আসা*-তে পরা । 
স*গ্রারূতে বহুবচনে হিন্তো নুস্তো ছিল। আসা"তে অদ্যাপি (প্রারই পদ্যে) হস্তে (বা 
হইতে ) আছে। কোন কোন মরাঠী পন্ডিত মনে করেন, হিস্তো লুন্তো হইতে মরাঠীর হুন 
উন বিভন্তির উৎপন্তি। হও স্থান পরিবর্তন করিতে পারে, এবং হ লোপে উন থাকে । 
সিস্তো হইতে হি*র সে বিভন্তিও অনুমান করা যাইতে পারে। ও* ঠার._শ্বান-উ- 
্থান-ু্থান হইতে। ঠাঁরু পরিবর্তে শুধু রু ও হয়।* অতএব বিভন্তি রু--বেন মরাচীর 


স্পা শিপাপীশীপিপপিপিপপিপশি পিপিপি 


ক কবি জয়ভক ছাদের (১৬১৭ শক )য়সবজলতার “বাকি ঝোরপে ছুরু হেরই আয় নাগর কাজ!“ 
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উন বিভন্তির উ এবং উ-তে র আগম। আসা” পরা, স উপরি হতে । মেঘর পরা--মেঘের 
উপর হইতে, এখানেও স্ানবা আদি। কিন্ত, সপ্রাকতে হিস্তো সিস্তো কোখা হইতে 
আদিল? সংস্কতে অপাদানের একবচনে আঁৎ অং, বঙ্ুবচনে ভাঃ। পালিতে একবচনে 
সৃসা» বছছবচনে হি। সংস্কতের অঃ হইতে পালির মূসা এবং হিন্দীর সে আস! অসম্ভব নয়। 
সংস্কৃত ভ্যঃ হইতে পালির হি আসিয়া থাকিবে। সংস্তের ভ্যঃ কি মূলে তু ধাতু? 
সংস্কতে লোকাৎ *-__লোকত?, তম্মা২-ততঃ, ছুই প্রকার পদ আছে। পালির ন্সা সঙ্গে 
ত ন্‌ মিলিয়া প্রাককত সুস্তো এবং হি সঙ্গে মিলিয়া হিস্তো? যাহা হউক, অন্ধকারে টিল 
ছইড়িয়া লাভ নাই। দেখা যাইতেছে, বাজ্গালার “হইতি,র মূলে ভূ ধাতু; এবং “হইতে, 
পাইবার নিমিত্ত সং-্পরার্কৃত হিস্তো না আনিলেও চলে। মরাঠী ভাষ৷ স*প্রান্কতের যত 
নিকটবর্তী, অন্ত চারি ভাষ! তত নহে। 


১৪৬। সন্ধি । 


/* সংস্কত ভাষায় ছুই বর্ণ (ধ্বনি) পরস্পর নিকট হইলে মিলিত হয়। এইবুপে ধাতু 
ও প্রাতিপদিকের সহিত বিভক্তি ও প্রত্যয় যুন্ত হইয়া পদ ও শব্ধ রচিত হইয়াছে। ছইব! 
অধিক পদও পরম্পর যুন্তু হইয়া দীর্ঘ আকার ধরে। পদের সন্ধি দেখিলে মনে হয়, সংস্কত- 
ভাষী ভরত কথা কহিতেন, নতুবা কর্তা-কি়া-কর্মাদি মিলিত হইতে পারিত না। শিক্ষাধ্যায়ে 
দেখা গিয়াছে অস্তত: কতক সন্ধির মূল স্বাভাৰিক। 

৭০ বাঙ্গালা-ভাষা শব-সম্ধির বিরোধী । এত বিরোধী যে সম্ধিযোগ্য সংস্কৃত শবও না 
মিশাইয়! পৃথক পৃথক বলিলে বাঞ্জালায় শ্রংতিমধুর হয়। মধ্বাভাব, পিৰৈশব্য, বিদ্বাপ্লেখক 
প্রভৃতি সংস্কত শব ভাঙ্গিয়! “মধুর অভাব, “পিতার ব্য বিদ্বান লেখক” বল! ও লেখা 
হইয়া থাকে । স্ধি হইলে যে শবের অর্থ বুঝিতে এবং উচ্চারণ করিতে কেশ হয় না, সে শষ 
বাঙ্খালায় চলে। বিদ্যালয়, কটন্তি, পিত্রালয়, সচ্চরিত্র, জগন্নাথ প্রভৃতি শষ এই হপ। 
বাক্যের অন্তর্গত সম্ধিযোগ্য সংস্কৃত বিশেষণ ও বিশেষ্য পড়ের সন্ধি হইয়া থাকে, অন্ত পদের 
হয় না। 

৩০ বাঙ্গালায় সন্ধি একবারে হয় না, এমন নহে । ধাতু ও প্রাতিপদিকের সহিত বিভক্তি 
ও প্রত্যয়ের সন্ধি হয়। ছুই শব্দের সমাস হইলেও সন্ধি হয়। এবিষয়ে সংস্কত ও বাঙ্গালা 
সমান। প্রভেদ এই, বাঙ্গালায় ভি্ন ভিন্ন পদের সশ্ধি হয় না । 

।* সংস্কতে ছইটি স্বরবর্ণ পাশে পাশে থাকিতে পারিত না। কিন্ত, সম্প্রাক্কতে থাকিতে 
ঝরকার ঝুঁকিয়া হর্‌_ও" দূরদু--দূর হইতে ছেরিতে লাগিল নাগর কাল! জাসিতেছেন। (১৬১৪ সালের সাঃ পঃ 
পঃ)। নম্বত্ব পদেও রুআছে। 

* সংস্কৃত বিক্তি আহ সঙ্গে ফাসাঁর বিতক্তি জাজ তুলন! কর! যাইতে পারে। লন্তে £কটফাখ'-.. 
ফটক হইতে/ফাসাঁ আজ কটক'__কটক হইতে । সাস্কৃত শব্দের ত ঈ হানে ফাসাঁতে প্রায়ই জা পাওয়া বা। 
১৪ 


২১২ বাঙ্গালা ব্যাকরণ। 


পারিত। স* শৃগাল' শব স*প্রাক্কতে “সিআল' হইয়াছিল। আমরা বাঙগাঁলায় বলি 
“শিআল, কিন্ত, গ্রায়ই লিখি শিয়াল" ! “শিনাল' লিখিলে সংস্কত-ব্যাকরণের নিয়মে শ্যাল' 
হইত। বোধ হয়, এই আশঙকায় “শিয়াল” লিখিয় সংস্কৃত ব্যাকরণের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছি । 
'কিরিআ” লিখিলে সংস্কত-ব্যাকরণ “কর্যা, বা 'কর্ধা” করিয়া ফেলিত। হয়ত এই কারণে 
করিয়া" লেখা রীতি হইয়াছিল। (প্রাচীন বাঁঙালায় 'কর্য' বানান ছিল, এবং বঙ্জের 
কোন কোন স্থানে অন্বাপি “কর্যা' শব্ব আছে 1) করি+আছি--'করিআছি” ন! হইন্া 
“করিয়াছি” হুইবার কারণ? সংস্কত-ব্যাকরণের শাসন। শুধু স্বর বসাইতে যেন বাঙ্গাল! 
ভাষা কাঁতর। ওড়িয়া-ভাষা কিস্ত। সংস্কত-প্রাুতের মতন শুধু স্বর বসাইয়া যায়। হয়ত 
প্রাচীন বাজ্জালা'লেখক অ এবং য় বর্ণের উচ্চারণ এক করিয়া বাঁঞ্ালা ভাষায় এত য় 
আনিয়! দিয়াছেন। প্রাক হ জনের জিহ্বা ক কর্ণ জড়ভাবাপন্ন হইয়া থাকে । এ বিষয়ে 
শিক্ষাধ্যায়ে উল্লেখ কর! গিয়াছে । ই এস্বানে য় এবং এ স্থানে য়ে অনেক পদে চলিয়াছে। 
ধথা স* খদির--খইর-_খম়র (কেহ কেহ বলে খয়ের); স* ভাতৃ-ভাই, ভাই+-ইয়! 
-ভাইয়--ভায়া; প্রাচীন বাণ করিহ-করিম-_-করিও (কেহ কেহ লেখেন করিয়ে! ); 
স" গ্রাম _গার্জ -গীয়, গায় +এটল গীয়ের ; স* মাতৃ--মাই (কিংবা মাতা-_মাআ|-_মায় ), 
মাই+এরস্মায়ের। এইরূপ, ছুই+এর-ছুয়ের, ভাই+এর-_ভায়ের, ছুই+এক- ছুয়েক। 
কত+এক-_কতেক, ত লোপে-কয়+এক -কয়েক। কিন্তু, তলোপে হয় অ থাকিবে, 
নয় কিছুই থাকিবে না। অতএব “কএক' হইবার কথ] । “কহ? হইতে “কঅ' করিয়! 
শেষের অ উচ্চারণ করিতে ধৈর্য চাই। বাঙ্গালা ভাষা কয়, নয় (নব ), ছয়, পয় (ষটি) 
ইত্যাদি করিয়া ছাড়য়াছে। মাটি+ইয়া__মাটিয় ঠিক আছে। কিন্তু, জল+উয়া__জনুযা 
বানান উচ্চারণের সঙ্গে মেলে না । এই কারণে বোধ হয় ইয়া উয়ার ঠিক বানান ইআ 
উআ। (১৩১৭ সালের ফাস্তনে! এবানী পত্র দেখ) 

//০ বাঙ্গাল! ভাষার শব্দের সন্ধির নিম এক। সমাস হইলে এবং পূর্ববর্তী শব্দ 
বাঞ্জনাস্ত এবং পরবর্তী শব স্বরাদি হইলে ব্যঞজনে স্বর যুক্ত হয়। যথা, জন+এক-_শুনেক, 
বার+এক-_বারেক। সাদৃহ্থে, অর্ধ +এক-_অর্ধেক, কুড়ি+এক-_কুড়িএক-_কুড়িক, 
ছুঃখ+এর__ছুঃখের, বিরহ+এর-_বিরহের, প্রভৃতি আছে। পাহাড়+উপরি-__পাহাড়োপরি, 
ভেল।+উপরি--তেলোপরি বাঞ্ালীয় চলে না । পাহাড়+উপরি যদি সশ্থি করিতে হয়, তবে 
বরং পাহাড়পরি হইতে পারে। তোমার+ই-তোমারি, তেমন+ই-_তেমনি প্রত্থতি শবে 
সমাস নাই। কিন্তু ই প্রত্যযতুল্য হইয়াছে। 

14৭ অনেক সংস্কৃত শঙ্বের অন্তস্থিত বিসর্গ বাঙ্গালাতে লুগ্ত হয়। মন: তেজঃ 
ৰাঙ্গালীতে মন তেজ । এই হেতু মনাস্তর, মনাগুন, তেজী সতেজ শব্ধ হইয়াছে। “মনঃ ও 
“তেজ বাস্তবিক “মনসূ" ও “তেদ্‌* | এই স্‌ লোপের চেষ্টায় বিসর্গের উৎপত্তি। এই ল্‌ 
কোথাও আ। হইয়াছে, যেমন অপ্সরস্‌ হইতে অপ্লর! (নংস্কত )) কোথাও র হইয়াছে, 


কারক ও সঙাস। ২১৫. 


যেমন বহিদ্‌ হইতে বা* বাহির (তৃ* স+ বহিরঞ, বহিতূত)। কিন্ত সংস্কত তম ও শমূ 
প্রত্যয়ের বিসর্গ বাক্গালার লুপ্ত হয় না। ফলত; বস্তুতঃ কৃমশ: প্রারশঃ প্রভৃতি শের 
বিসর্গ উচ্চারিত হয়। যে বিসর্গ মূল র, তাহাও লু হয় না। পুনঃ পুম:--পুনপুন হয় 
না। কিন্তু, চতুদগ শষের 'র লোগে চতু, এবং ত লোপে চউ, উচ্চারণ-বিকায়ে চৌ; বেমন 
চৌঠা, চৌষাথা। এইন্্‌প ছুই চারিটা শব্ধ বাতীত অধিকাংশ শের স্থির সময়ে বিসর্গ 
গানে ও সরহয়। মনোযোগ, মনোরথ, তেজোহানি, তেজজকর, নিক্ষ, পুনর্বার, পুনরায় 
(স* পুনরপি ), প্রভৃতি শব কথিত ও লিখিত ভাষায় চলিত আছে। এমন কি, গ্রাম লোকে 
বলে ছুষ্ধ, অন্তরণ, অস্তপ্প,র। কৃত্তিবাসে ছুষ্ধ। সাদৃশ্তে বোধ হয়, কিন্বা, বশন্বদ, সাদ 
ইত্যাদি লেখা কিছু মাত্র দোষের নয় । আমরা এই সকল শব্দ ম দিয় উচ্চারণ করিয়া থাকি, 
অতএব ম লেখা বরং শুদ্ঘ। বাজালায় কোথায় কতদুন সংস্কৃত ব্যাকরণ মানা যাইবে, 
তাহার মীমাংসার সময় এখনও আসে নাই। ্রামা জন মন্যোগ, তেজ্হানি বলে; কারণ শষ 
মনও তেজ্‌। তথাপি যে “ননান্তর' হয়, তাহার কারণ 'অস্তর" শৰের বিকারে “আত্তর' শব্ধ । 


১৪৭।| সমাস। 


/০ বাজালায় সমাস আছে, এ কথ! শুনিয়া অনেক পন্তিত আশ্চর্য হইয়াছেন। কিন্তু 
বোধ হয় এমন ভাষা নাই যাহাতে দ্বন্ব ও তৎপুরুষ সমাস নাই | সংস্কৃতে সমাসে্ন যত আধিকয, 
বাঙ্গালায় তত নাই বটে, কিন্তু, সমাস-ছাড়! কথা-কহা চলে না। প্রাচীন সংস্কৃতে না কি ছুই 
তিনের অধিক পদের সমান হইত না, বাঙ্গালাতেও হয় না। বহু পদের দীর্ঘ-সমাঁস চলিত 
ভাষায় না থাকার কথা। দ্বন্দ সমান লম্বা হইতে পারে, কারণ শব্দগুলি প্রা স্বাধীন থাকে; 
কিন্তু, সমাসের পর সমাদ, তার পর সমাস করিলে টাকার প্রয়োজন হয় । এই হেতু বোধ হয় 
কাদদ্বরীর দীর্ঘ-সমাঁস-বদ্ধ-পদ শ্রেণী সংস্কৃত-ভাষার পর লোক প্রাপ্তির পরে রচিত হইতে পারিয়া- 
ছিল। “অ-বিরল-কাদস্বিনী-গভীরগঞ্জন চকিত-চিত্ত-কাদদ্বরী-বদন চন্্বিলোকন-ট্ুল” কিংব! 
'জীতি-যুখী-ম্পক-মন্দার-শেফালিকা-কুস্থম-মঝ্ডি ত-নিকুঞ্জ-গহন-মধ্য-বস্ভা-নন্দ-নন্দন-চরণা- রবিনা- 
গলিত-মকরনদ-পানা-নন্দিত' পদ * বাঙ্গালায় কখনও আবণ্তক হয় না। 

%০ সংস্কৃত ভাষায় প্রত্যেক পদের অস্তে এক এক বিভন্তি থাকে। বিভত্তির স্যাও 
কিছু অল্প ছিল না। সমাসে সে অসথ্য বিতন্তির লোপও হইয়াছিল। পূর্বপদের বিভন্তি 
লুপ্ত হইয়া শেষের পদটিতে দীড়াইয়াছিল। তথাপি, ধনঞয়, ভয়ঙক, বসথুশ্ধরা। আত্মস্তরী, 
বুধিির, অস্তেবাসী, দাসীপুত্র, গোপীনাথ প্রভৃতি শবের পুর্বপদের বিভত্তি লুগ্ত হর নাই। 


বাঞ্জালাতেও এইরূপ আছে। 
৪০ ছুস্ সমাস। দ্বন্ম নাম হইতে বোঁধ হয় দুইটি নিরপেক্ষ পদেয় সমাস ধন্য সমাস। 





ক আঁক ব্যাকরণ ছইড়ে উদ্ধত হইল। 


২১৫ বাঙ্ীল ব্যাকরণ । 


রামের ও লক্ণের__রাম-লক্ষণের, মা ও বাপ-_মা-বাপ, নাম ও ধাম_নামশাম। 
সকল গদে বিভ্তি থাকে না। সতরাং পদের সমাস ও শবের সমাস-_-ছইই রা রে 
1 শবেরও ছন্দ দনানি হয । কানা ও খোড়া-_কোনা-খোড়া, শাদা ও কাল-. 


ছুই বিশে 
শাদা.কাল, চালাক ও চতুর-_চালাক-চতুর | বিকল্প বুঝাইতেও ঘন্ সমাস হয় | জয় বা পরায় 


_ জয়পরাজয়, হারি বা জীত-_হীরজীত, ভাল বা মনদ-_ভাল-মন, কম বা বেশী--কম-বেশী, 
বিশ বা পচিশ__বিশ-পঁচিশ। 

1০ বাঙ্গালাভাায় ঘন্দ সমাসের অসঙ্থা উদাহরণ আছে। ঘটী-বাটী, কাপড়-চোপড়, 
ঠকুর-ঠুকুর, জল টল প্রভৃতি অসঙ্খা শব্দ ছন্দ-সমাঁস-নিপপনন। পরে এতদ্বিষয় বিস্তারিত করা 
যাইবে | (১৪৮ দেখ) 

1/০ দ্বন্ব সমাসে কোন্‌ শব আগে কোন্‌ শব্ধ পরে বসে, তাহার নির্ণয় সহজ নহে। আগে 
পরে বসিবার অনেক নিয়ম আছে। (১) স্ত্রীপুরুষ সম্বপ্ধ থাকিলে, আগে পুত্ুষ পরে স্ত্রী। 
যেমন, দাস-দানী, স্বশুর-স্থাশুড়ী, নদ-নদী, বেটা-বেটা, বাপ-মা, নেড়া-নেড়ী, হর-গোৌরী, রাম- 
সীতা । (২) সে সম্বণ্ধ না থাকিলে, প্রথমে তৃম্ব শব্ধ পরে দীর্ঘ কিংবা! দুরুচ্চার্য শব্ধ । 
যেমন ₹ট-পাখর, মাল-মসলা, ফুল-চন্দন, মীগ-ভীতার, গ্রহ'নক্ষত্র, চোর ছ্েঁচড়, চো-ডাকাইত, 
অন্ন-ব্যঞ্জন, পাহাড়-পর্বত, মেয়ে-মর্দ, বর-বাঁমুন, সাঁঝ-সকাল। (৩) মান্য গণা ও প্রধান 
আগে। শ্শুর-জামাই, গুরু-শিষ্য, গুরুপুরুত, বামুন-বৈষ্টম, গীন-বাঁজনা, খাওয়া-পরা, পথ-ঘাট, 
মুখ-হাঁত। বৌধ হয় আরও নিয়ম আছে। চন্্রস্্য, পাপ-পুখ্য, বাঁজনা-বাদা, পীল পার্বণ 
দোঁল ছুর্গোৎ্সব, ঘ্হরম-মহরম, ওড়ন-পাড়ন, চাষ-বাস, হাজ।-শুখা, হাওলাত-বরাত, লেনা দেনা, 
খুড়া-জেঠা, বাপ-দাদা, নাতি-পুতি, স্থখ-শীস্ত, লৌক-জন, বাবা-বাছা, রাধ।-কৃষ্ণ, সীতী-রাম, 
স্্ীপুরুষ, মা-বাপ, প্রভৃতির কোন কোনট! উপরের নিয়মের মধ্যে আসিতে পারে কিন্তু, সব 
আসে না । দিনের পর রাত্রি__দিন-রাঁত, দিব-নিশী (স* নিশীথ )। দিবস-রজনী, অহো-রাত্র ; 
কিন্তু সুর্য চন্ত্র ন! হইয়া চন্র-ুর্য ) স্থল জল না হইয়! জল-স্থল ? পুণ্য অপেক্ষা পাঁপ পরিত্যাজ্য 
হইলেও পাপ-পুণ্য । ম্ুখ-ছ:খ, কিস্ত, ছুখ-স্ুখ) আগে পরিচয় পরে আলাপ, কিন্ত, আলাপ- 
পরিচয় ) আগে শৌন! পরে পড়া, কিন্ত, পড়া-শোনা ; আগে ভাত পরে শাগ, কিন্ত; শাগ- 
ভাত। কোন কোন শব -্ন্ দেখিলে মনে হয় যেন যে শবে অ আভিন্ন স্বর এবং সংঘুক্ত 
ব্যঞন আছে, সে শব পরে বসে । যেমন, কাঁজ-কর্ম, মাথা-মুখ্ড, মাপ-ভৌখ, ভাবনা-চিন্ত! | 
সকল স্থলে এ নিরমও নহে। 

19* ছন্ছ সমাসের ছই পদেও বিভন্তি থাকিতে পারে। যথা, আগে-পাছে, বুকে-পিঠে, 
কোলে কী, চোখে-মুখে, ঘরে-বাঁহিরে, হাতে-পায়ে, ঘাড়ে-গর্দানে, পথে-ঘাটে, বনে-জঙ্গলে, 
বনে-বাছাড়ে, আঁদাড়ে-পীঁদাড়ে, জলে-কাঁদায়, হাঁতে-হেতেরে। দেখা যার, সকল গুলিতে এ 
বিভন্তি বসিয়াছে। 

1%* ছিবুস্ত শব্ষও এই সমাসের অন্তর্গত হইতে পারে। মার-মার (শব্ধ ), খাই-খাই 


কারক ও সমান । ২১৪ 
(রব ), হাসি-ছাসি (মুখ ), ভাল-ভাল, কীচা-কাচা, শীত, দিন-দিন, টি-টি, বন্ষন, কড় 
কড়,, ইত্যাদি । 

8০ বিশেষ্য সর্বনাম বিশেষণ কিয়া অব্যয়,_সকল শব্ধ হবিবু্তু হইতে পারে। ইইলে, 
রকর্ষ বাপ্সা ও পৌনঃপুন্ত বুঝার । (১) বিশেষ্য দ্বিক্ত হইলে বীপ্সা ) বখা, ভাই-ভাই 
ঠাই-ঠাই ? গাএগীএ রাষ্ট। অর্থ-প্রকর্ষে ? যথা, ধৃম-ধাম, আীক-অমক ।* পৌনঃপুক্ত ; যখা, 
ছুম্‌-ছুম, বমবম | (২) সর্বনাম ঘবিবুস্তু হইলে বীপ্সা হইতে অনিশ্চর বুঝায় । যথা, আমা- 
তোমার কাজ নয়, কে-কে যাবে । (৩) বিশেষণ ্বিনু্ত হইলে অনেকের মধ্যে উত্রষ্ট কিংবা 
নিকষ্ট বুঝার । বথা, লাল-লাল ফুল, পাঁতলা-পাতলা বুটা, লাল-লাল দেখিয়া ফুল তোল, 
মোটা-মোটা করিয়া ইট গড়িবে ৷ বিশেষণ সথ্যাবাচক হইলে একদা তৎসম্ঘ্ক বুঝার 
যথা, হাজার-হাজার লোক দেখিয়াছে, চারি-চারি পেয়াদা আসিয়াছে । (৪) কিয়া ঘবিতত্ত 
হইলে পৌনঃপুন্ত বুঝায় । যথা, গেয়ে গেয়ে গলা ভাঙ্গিয়াছে। অনুজ্ঞায়, স্বয়া, বিনয়) 
যথা, মার-মার, চল-চল, যাঁও-যাও | (৫) অবায় দ্বিবুক্ত হইলে গ্রাকর্ষ ও পৌনংপুন্য 
বুঝায় । যথা, বাঁর-বার বলিও না, পয়-পয় বারণ করিলাম, ছি:-ছিঃ, হায়-হায়। 

1/০ তত্পুরুষ। সংস্কতে তৎপুরুষ-সমাস-নিশ্পন্ন পদের বাহুল্য আছে, বাঙ্গালাতেও 
আছে। পূর্ব-পদের কারক-বিভন্তির লোপ করিতে তৎপুক্ুষের প্রয়োজন। ছই পদই 
বিশেষ্য। কিংবা প্রথম পদ বিশেষ্য এবং দ্বিতীয় পদ বিশেষণ ও কৃৎ-প্রত্যয়াতস্ত পদাদি-যোগে 
তৎপুরুষ সমাস হইয়া! থাকে । তৎ্-পুরুষ-__তাহার মানুষ এই নাম হইতে বোঝা যায়, সম্বপ্ধ- 
পদের বিভক্তি লোপ করাই এই সমাসের প্রধান লক্ষ্য। যথা, মামা-বাড়ী, বামুন-পাড়া, ঠাকুর- 
পো, রাম-ধন্থ, বাউল-সম্প্রদায়, শিব-তলা, তাল-গাছ, মুদ্দী-খানা, বাই-নচি। কর্ম-কারকে,_ 
ঠাকুর-দর্শন, কলিকাতা! গমন, ভাত-খা ওয়া, মাছ-ধরা । করণ-কারকে,--ধন-হীন, জল-মেশানা, 
ছুধ-সাবু; রেল-গাঁড়ী, ঘি-ভাত, জল-জীয়স্ত, মন-গড়া | সম্প্রদান-কারকে,__বালিফা-বিদ্যালয়, 
হিন্দুইস্কুল, ধান-জমি, ডাক-মাশুল।  অপাদান-কাঁরকে,--আগা'গোড়া, বিলাত-ফেরত, 
বিশ-ত্রিশ, ঘোষ-জা। অধিকরণ-কারকে,_-ঘর-গড়া, গাছ-পাকা, নাদ-পচা । 

(০ বাঙ্ালায় তৎপুরুষ সমাসে শবের পরিবর্তন হয় না। সংস্কত হইতে গুধী, ধনী, 
মানী, কারী, ভাবী, দাত্ী প্রভৃতি শব্ধ বাঙ্ালায় আসিয়াছে । কেহ বলেন, বাঙ্গালাতে সমাস 
করিবার সময় এই সকল ইন্-ভাগাস্ত শব্ধ ইকারাস্ত করিতে হুইবে, কেহ বলেন, বাঙ্গালাতে 
সংস্কত-বাকরণের নিয়ম পালন আবশ্ক নহে। ধনীর ঘর, ধনীরা, ধনী দ্বারা, ধনী সকল 
যখন ঈকারাস্ত লিখিতেছি, তখন ধনী-গণ, ধনী-মহাশয় লিখিলে দোষ হইতে পারে না । আমার 
বিবেচনায় একই শব্দের ছুই কপ রাখিয়া লাভ নাই। বাঙ্গালায় শব্টি ধনী, সংস্কতে ধনিন্‌। 
ধনী নির্ধনী, দোষী নির্দোষী, অক্ষম সক্ষম, অচল সচল, সম্ভব অসম্ভব, প্রভৃতি শব বাঙ্গালা । 
অতএব সংস্কত-ব্যাকরণের নিয়ম-রক্ষ। পাণ্ডিত্য-প্রকাঁশ মাত্র । বাঙ্ালা-ভাষা সংস্কত নয়, 
একথা বুঝিয়াও আমর! বাঙ্গালা-ভাব! সংস্কতের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিতে চাই ! আশ্চর্দ এই, 


রঃ বাঙাল! ব্যাকরণ? 

রত ভার শব পাইলে সংস্কৃত ব্যাকরণ খুলিয়! বসি, অন্ঠান্ঠ ভাষার শের বেলা সে-সে 

চাথার ব্যাকরণ দেখিতে চাই না। ফার্দীতে দরিয়া-দিল, বাঙগালাতে দিল-দরিয়া; ফাঁসীঁতে 
লমি্ার-বাঙ্গালাতে জমিদার ইংরেজীতে ডানতারি ও মাটটারি অদ্য, বাঙ্গালাতে হুল । 
এইরূপ অসঙ্ দৃষ্টানত দেওয়া াইতে পারে। 

1/০ কমর্ধারয় / এই সমা্সে এক পদ অন্ত পদকে বিশেষিত করে। নীলোৎ-পল, 
রজত-পাত্র, স্থ-কুত, অক্ঞাত প্রভৃতি শব্ধ কর্মধারয় সমাসের দৃষ্টান্ত । বিশেষণ-বিশেষা-যোগে 
নিষ্পন্ন কর্ম্ধারয় সমাস বাঙ্গালাতে প্রায় নাই বলিলেও চলে। কারণ বাঙ্গালায় বিশেষণের 
বিভন্তি থাকে না, দয়াল ঠাকুর ছুইটি শব্ধ কাছে কাছে লিখিলেই কর্মধারয় সমাস হয় না। 
হইলে “বড় গাছ', “ছোট পাতা", “লাল ফুল", “খোঁড়া পা” ভাঙা! হাত? “হারা ধন” প্রভৃতি 
সবই কর্মধারয়ের উদাহরণ | 

॥* বাঙ্গালা কর্মধারয় সমাস নাই, এমন নহে। উন-বিশ--উন-ইশ বাঁ উনিশ, 
উন-্রিশ, পাই-কম (এক টাক! ), সাড়ে-াঁচ, পৌনে-সাঁত, মহা-গোল, মহা-কাঁরখান! | “ছুই” 
এই” শব্ষের ই লুপ্ত হয়। এইক্ষণ_এখন, এইদিক-_এদিক, ছুইজন-_ছুজন, ছুইতলা! 
(ছিতীয় তল)-_-ছুতল1। তিন ও চারি (চতুঃ) শব্ধ তে ও চৌ হয়। এইবুপ, তে-তলা 
চৌ-তলাঁ। এক ছুই তিন প্রভৃতি বিশেষণ বিশেষ্ের পরে বসিয়া আসন্নমানতা৷ প্রকাশ করে। 
যথা, এক-তিল--তিলেক, একবার--বারেক, একখান-_খানেক, খানেক মাঁস-_মাস-থানেক, 
ছই বৎসর-__বৎসর ছুই, এক মণটা _মণটাএক-_মণটাঁক, চাঁরি গৌট!-__গোটা-চারি,। কতক 
জন__জন-কতক (১৫১ দেখ)। কতকগুলি কৃতপ্রত্যয়াস্ত শব্বও বিশেষ্যের পরে বসে। 
যথা, পড়া তেল-_তেল-পড়া, সিদ্ধ আলু__আনু-সিদধ, ভাঁজ! চীল-_চীল-ভাজা | 

%/০  উপমিত ও রূপক সমাস কর্মধারয়ের অন্তর্গত হইয়া থাকে । যথা, চাদ তুল্য মুখ-_ 
টাদ-মুখ। এইবুপ, জল-পথ, নৌকা-পথ, ফুল-বাবু ঠাকুর-দাদা, দাদা-ঠাকুর, বাবুমশায়, 
বেশীমাধব-সেন, ভাঙ্গা-জমি, হাওয়া-শড়ী, চিরনী-দীত, ডালিম-রং, গিনী-সোণা, বেল-গাছ, 
তাল-পুকুর। বল! বাহুল্য, কোন কোন শব্দে ততপুৰুষ কর্ম-ধারয় ও বহুত্রীহি সমাসের প্রভেদ 

করা সহজ নহে। 

৪৭০  সংস্কতে অব্যয় ও উপসর্গ দ্বারা বিশেষিত হইয়া অসম শবের উৎপত্তি হইয়াছে। 
বাঙ্জালাতেও এইব্প শব্ষ আছে। যথা, অ-ফুরস্ত, অ-্ানা, অনাটন, অনা-স্থাি, আ-ধোরা, 
আ-লোনা। ইহাদের সঞ্গো অভাব অর্থে অ-যুন্তু শব ও আন! যাইতে পারে। অ-স্থুখ, অ-মিল, 
অ-বস্তি। এ্রইবূপ, বি-সুখ (অন্ুখ-বিস্ুখ ), বে-দল, বে-বন্দবস্ত, বে-আরাম, গর-হাঁজির, 
গর-মিল, সু-বন্দবন্, সু-নজর, কু-নজর। বিশেষ্যের পূর্বে অ বসিলে শব্দটি বিশেষ্য ও বিশেষণ 
ছই-ই হুইতে পারে। 'রাম পৃথিবী অন-রাবণ করিয়াছিলেন। (তু* স* অ-মিত্র, অ-বীর, 

অব্রান্ধণ, ইত্যাদি ) | | 

৮৩/* বহুত্বীছি সমাস। বহ্‌ ত্রীছি_ধান্ক--আছে ধার, সে বন্ুত্রীহি। এই লাম 





কারক ওসষাস।'. ২১. 
হইতে বহুীহি সমাসের মুখ্য ভাব পাওয়া! বায়। ছই পদের মধ্যে পরপদ বিশেষ্য, এবং 
ধিশেষাকে বিশেধিত করিতে পূর্বপদ বিশেষণ, বিশেষ্য কিংবা অবায় হয়। পরপদ বিশেষ্য 
বটে, কিন্তু, সমস্ত পদ বিশেষণ হয়। যথা, (সন্ত) দীর্ঘ-বাহ, মহা-বল, নীল-ক$ ; ছিন্ন- 
পক্ষ ধৃত'রাষইী খ্বদ-বর্ণ ) এক-টক, ফট্-পদ ) চার-চক্ষঃ, ভূমি গৃহ; ইজ্জাদি, প্রণতি-পূর্বক, . 
অগ্রঙগাঃ, ছূর্গন্ধি, ইত্যাদি । 

১২ বাঙ্গালাতে বহুত্রীহি সমাসে বিশেষ আছে । কৃৎগ্রতায়াস্ত বিশেষণ পদ বিশেষোর 
পরে যায়, এবং অন্ত বিশেষণ পদ পূর্বে বসিলে শেষে ইয়া উয়া আ' ঈযুন্তুতয়। বখা, 
উঠা কপাল যার--উ"চা-কপালিয়া _উ“চা-কপালো, ফুল আছে পাড়ে যে কাপড়ের-_ফুলম্‌- 
পাড়িয়া_ফুলম্পেড়্যে ( ফুলম্‌ স্বার্থেমম্‌ ), কালা মুখ যার-_কালামুখুয়া_-কালামুখো, কটাবর্ণ 
চোখ যার--কটাচোখো, গোৌঁফে খেন্ধুর যার-_-গৌপখেজুর্যে (অলস ), ডাকাইতের মতন 
বুক (সাহস ) যাঁর-_ডাকাবুকোঁ, পয় নাই যার--অপয়া, জল নাই যাতে-_নির্জলা, লাউতুল্য 
পেট যার _লাউপেটা, ছুই নল আছে যাতে--ছুনল! (বন্দুক), একগজ পরিমাণ যার-- 
একগজী, পাঁচশের ওজন যার-_পাঁচশেরী--পঁশরী । এইবুপ অসস্থা শব আছে। 

কৎ্প্রতায়াতস্ত বিশেষণ পরে বসে । যথা, মুখ পোড়া যার_মুখ-পোড়া, কিস্ত; পোড়া মুখ 
যার-_পোড়ার মুখো (র কেন আসে 1), “পাশ' করিয়াছে যে--“পাশ'করাঁ, লক্ষ্মী ছাড়য়াছেন 
যাকে-_লক্ষী-ছাড়া, মোট বহিয়া প্রাপ্ত মোট-বহা ( কড়ী ), ধান সিদ্ধ হয় যাতে--ধাঁন-সিদ্ধ 
( হাড়ী), মতি ছন্ন যার__ মতিচ্ছরন। এইরূপ, নাম-কাটা (শিপাই ), লুচি-তাজ। ( কড়াই), 
ঘর-পোড়া (গোর), মাঁটিকাট! (কোদাল ), মর্ণ-হারা (ফণী)। এই সাদৃশ্য সংস্কত শব- 
যোগে বাঞ্ালাতে বহুব্রীহি সমাস করিবার সময় বিশেষ্যের পরে ত প্রত্যয়াস্ত বিশেষণ বসে। 
যথা, হস্ত-ছিন্ন (হাত-কাট1), বসন-পরিহিত (কাপড়-পর!)। তৎপুৰুষ সমাসের সহিত 
বহূত্রীহির ভ্রম হইয়াও এরূপ পদ ঘটে। তথাপি, ছন্নমতি নহে, মতিছন্ন শখ চলিত আছে। 
সংস্কতেও বিশেষণ পরে বসে না, এমন নহে। চিত্তা-পর, দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ দৃষ্টাস্ত দেওয়া যাইতে 
পারে। 

১/, কোন কোন স্বলে বিশেষ্যে বিভন্কি থাকে । যেমন, বানেভাসা ছেলে--যে ছেলে 
বানে ভামিয়! আসিয়াছে, পায়ে-পড়া লোক-_যে পারে পড়ে বা পড়িয়াছে। যাকে দেখামাত্র 
হাসি আসে-_সে দেখন-হাসি, খাইতে পারে না যে-সে নি-খাঅস্তি। 

১৭, কোন কোন সুলে ইয়! উয়া আ ঈ লাগে নাঁ। বথা, এক গাড়ী পরিমাণ যার-_. 
এক-গাড়ী (কাঠ), পীঁচ নম্বর যার-_-পাঁচ-নম্বর (বাড়ী ), কড়া মেজাজ যার--কড়া-মেজাজ 
(লোক ), বুঝ ( বোধ ) নাই যার--অবুঝ, দরিরা-_সাগর-তুল্য দিল-_মন বৃহৎ বার-_দিল- 
দরিয়! (ফার্সী দরিয়া-দিল ), সাত লহর যাঁতে_-সাঁতলর (হার ), ছাড়ে না যে--নাছোড়। 
কিন্তু, কাজের যোগ্য নয় যাহা__-অ-কেজো, অধর্ম আচিরণ যার--অবর্মে্। সংস্কতে বরবীহি 
সযাসে কোন কোন পদের শেষে ক আসে । যথা, নব-বরস্ক, বহ-হস্ভীক। হয়ত এইক 


২১৮ বাঙ্গাল! ব্যাক়ণ। 


নে বাঞ্জালার আ ইয়া উয়া আনিঙ্কাছে। তু" স* জালিক-_জালিয়া_জেন্যে। সেইন্প, 
অধার্মিক-ধর্ষো। কোন কোন লে সংসক বছুত্রীহি সমাসের পরে ইন্‌ বন্ত প্রত 
বসে। হথ বশৌভাগিনঃ দীর্ঘ-্থতিন্ং অমৃত-বুদ্ধমন্ত। এই সাঁদৃশ্থে বাঁঞ্গালাতে ঈ 
(যেমন যশৌতাগী, বে-দাগী ), এবং মহাধনবস্ত শব পাওয়া যায়। | 

১০ চুলাুলি, মারা-মারি, লাঠা-লাঁটি গ্রভৃতি অন্টোন্বাচক শ্ বছুতীহির অন্তর্গত । 
কীল দ্বারা যে যুদ্ধ-তাহা কীলাকীলি, চুল টানিযা যে যুদ্ধ_-তাহা চুলাচুলি। এবুপ 
শ্-তৈত পূর্বে উল্লেখ কর! গিয়াছে (৯০) 

১০. স্ত্রীলিঙ্া হইলে শেষে ঈ নী প্রভৃতি যোগ হয়। যথা, ঠাদ-বদনী, অল্প-বয়সী, 
গাট-করনী, ঘুঁটে-কুড়ানী, পাড়া-বেড়ানী ৷ বাটা খায় যে__বাঁটা-খাগুয়া-_কাটা-খেগো 
সত্রীলিঞ্জে ঝাটা-খাগী। (শা গিয়া' হইতে 'খাগা' ) 

১/* অব্যয়ীভাব। বিশেষোর পূর্বে অব্যয় থাকিয়া অব্যরীভাব সমাস হয়। সমামের 
পর কোন কোন পদ অব্যয়ের ভাব পায়। এইহেতু সমাসের নীম অবায়ীতাব। যথা, (সংস্কতে) 
গৃহে গৃহে প্রতিগৃহম্‌। এইব্প, সংস্কত ব্যাকরণে সমক্ষমূ অধিহরি, উপনদম্‌, প্রতিনিশম্‌ 
নিখিযম্। যথানীম, যাঁবন্মাত্রম্ঃ সাদরস্‌ প্রভৃতি স্বিতীয়াস্ত পদ সিদ্ধ হইয়াছে। যথাশক্তযা, 
যথেচ্ছ প্রভৃতি তৃতীয়ান্ত পদও পাওয়া যায়। 

১৭০ এরুপ পদ বাঙ্গালায় অনেক স্থলে শেষে এ পায়। যথা, গ্রাতিগৃহে, প্রতিঘরে, 
প্রতিমাসে, সমক্ষে, সম্[ঃখে, সাবধানে, সানন্দে, সবিনয়ে, যথাকুমে, যথাকালে, যথেচ্ছায়। 
কোন কোন পদে এ থাকে না। যথা, যথাশস্তি, যখাবুচি, যাবজ্জীবন । 

১০ ঘরে ঘরে প্রতিঘরে, দোকানে দৌকানে-_ প্রতিদৌকানে, দিনে দিনে প্রতি- 
দিনে । শেষের এ লৌপ করাও টলে। ঘরে ঘরে শব্ধ ঘিবু্ত হইয়! বীপ্পার্ঘ বুঝাইতেছে। 
ঘবরগ্রুতি, ঘরপেছু ছুই. টাক! চাদা__এখানেও বীপ্ন! অর্থ আছে বটে, কিন্তু, স্পষ্ট নছে। 
জনকে একটাকা, শতকে পাঁচটাক! গ্রতৃতি উদ্দাহরণে কে যোগে বীপ্সা বুঝাইতেছে। 
গ্রীমকে গ্রাম উজাড়, দিনকে দিন বুদ্ধ বাড়িতেছে-_ইত্যাদি উদাহরণে গ্রামের পর গ্রাম, দিনের 
' গর দিন অর্থাৎ বীপ্সাঁ অর্থ আছে। 

১০ সংস্কত-ব্যাকরণে অভাব-অর্থে অ-যোগে অ্র্ম, অ-পাপ, অ-ভাব, গ্রভৃতি পদও 
অব্যযীভীব সমাস নিপন্ন। এরুপ পদ এবং অধিরাজ উপকূল অন্ুবূপ অস্থগমন প্রভৃতি 
পদ বাঞ্জীলা-ব্যাকরণে কর্মধারয সর্ধীস মধ্যে ফেল! চলিতে পারে। এইরূপ সংস্কাতের হিগু- 
জমানও কর্মধারয়"সমাস মধ্যে গণ্য হইতে পারে। | 

১৮/০ সাস্কত শঙ্বের সহিত বাঞ্গাল। কিংবা বিদেশী শের সমাস কখনও দুত্রাব্য হয় 
না। ড়ানাহ, ও “শব-পোড়ান' ব্কাল হইতে দৃন্তহইয়া আছে। কিন্ত যাহা! অশ্রাব্য, 
তাহা লৌকবিশেষের নিকট স্ুত্রাব্য হয়। প্যাসালৌকোদ্ভাসিত কলেমা ৫ নম্বর-তবনে 
বিলাত-প্রত্যাগত ্বর্ঘ-মেভাল-প্রাথ ভান্তারগণ মেলেরিযাপ্রপীড়িত প্লেগাবানত পাড়া-সমূছের 


কারক ও সমাস । ২১৯ 
দ্ু-বন্দবন্ডের জন্ত কুইনীন-সম্বলিত সেগুন-কান্ঠের বাঁকৃব-সহ সর্বদা বিরাজ করিতেছেন । : 
মৌন্তারগণ পুলিশ-গণের সহিত মিলিত হইয়! জমীদার-গণের বিষুদ্ধে রাজ-দরবাঁরে নালিশ হু 
করিয়াছেন।' ইত্যাদি ভাষাসন্ককর সংবাদ-পত্রে, বিশেষতঃ বিজ্ঞাপনে, প্রচুর চলিতেছে। 
ভাষার বাহাছুরি এই যে, “এসেন্স পুষ্পসার, “একট্রাক্ট বমানী, “মহিষ-মার্কী দ্বত,+ "১০ নম্র 
বৌবাজার কলিকাতা”, “রী ভবন" 'সডাক মাশুল” ইত্যাদি অন্ভুত কৃপরানন গ্রতাহ গলাধঃ 
করিতেছে। ব্যাকরণের শক্তি নাই, আজব শহর কলিকাতার হোটেলে প্রাচীন জাতি রক্ষা 
করে। 

১1০ সমাস-নিপপন্ন অনেক ইংরেজী ও ফার্সী শব্বও বাঙ্গালায় চলিতেছে । পোষ্ট-কার্ড, 
ইছুল-ইনম্পেক্টর, হাইকোর্টের জজ-সাহেব-বাহাছুর, টরাম-কন্ডাক্‌টর, ব্লটিং-কাগজ, পেন-কলম, 
ডায়মন-কাটা বাজু; সোভা-ওয়াটার, বরফ-জল, ইষ্টাল-ট্রাঙক, বদ-খেয়ালি, ইত্যাদি কত আছে, 
এবং কত জুটিবে, তাহার নির্ণয় করিবে কে? 


১৪৮। ইত্যাদি অর্থে শব্দ। (ছন্্সমাঁসে ) 

/০ কথিত ভাষায় “ইত্যাদি শব কদাচিৎ শোনা যায়। প্রাকৃত ভাষায় “ইত্যাদি, 
প্রিছ্ভৃতি' অজ্ঞাত ।* কারণ ইত্যাদি বুঝাইতে অসঙ্ঘয শব আছে। তমসধ্যে (রাড়ে) "আই, 
শব্দ প্রধান। “ঘটাটা আই্টা”। "কাপড়টা আই্টা'-_ঘটা ইত্যাদি, কাপড় ইত্যাদি। 'আরটা” 
শব্ধ হইতে আষ্টা (পরে ট থাকাতে র খ্বানে ষ)। স* 'অপর' হইতে “আর । 'ঘটাটা আষ্টা+ 
-_ঘটাটা এবং অপরটা ৷ ওড়িয়াতে “ঘটা হারিকা"-__অর্থাৎ ঘটা আর কি টা । 

%*  'আই্টা” ছাড়া প্রত্যেক শব্দের এক একটি দৌসর-_অর্থাৎ দ্বিতীয় শব্ধ আছে। 
তদ্বারা ইত্যাদি, এবমাদি বুঝায়। এইবুপে যুগল শব্দের উত্পত্তি হইয়াছে। 

৩০ এই সকল শব্দ পাঁচ ভাগ করিতে পার! যায়। বন্তৃব্যের স্থবিধা নিমিত্ত পাঁচ ভাগের 
পচ (নূতন ) নাম করা যাইতেছে। (১) জন-মানব, মানুষ-জন, হাড়ী-কুঁড়ী, ঘটী-বাঁটী, টাকা 
কড়ী, আকুলি-বিকুলি, কাঁকুতি-মিনতি, ইত্যাদি “সহচর' শব । সহচর শব্ন্বয়ের প্রত্যেকের 
স্বাত্ত্য আছে, কিস্ত; একত্র প্রয়োগে অর্থের উপচয় হয়। মান্য ও জন--ছইটি শন্বের পৃথক . 
প্রয়োগ আছে, এবং উভয়ের অর্থও এক। কিন্তু; “ঘরে মানুষজন নাই' বলিলে পরিবারের 
কোন পুৰুষ কিংব! গ্রতিবেশী কিং! বেতন-ভোগী কোন অধ্যক্ষ নাই বুঝায়। ঘটীও আছে 
বাঁটাও আছে ; কিন্ত “ঘটা-বাঁটা সামলা” বলিলে কেবল ঘটা ও বাটা নয়, ঘরের সমুদয় তৈজস- 
পাত্র, এমন কি অন্ত মুল্যবান দ্রব্য লাবধানে রাখিতে বল! হয়। সদা! ও সর্বদা অর্থে এক). - 
অথচ আমরা সদা-সর্বদা এক সঙ্গে বলিয়া প্রত্যেকের অর্থবাহুল্য করিয়! থাকি । 


ক হত্যাদি কর্মে পাকা1--ইহা উহা, এটা! ওট! করিতে, ছোট ছোট কাজ ফিতে। এই অর্থে তাড়ি লব খে রিপন ৰ 


টিন গড়িয়াতেও আছে। ও 
পর. জি লং কা ও গলে হাক ছে পল উপ 





ক | বাঙাল ব্যাকরণ । 


:-(€২) কাপড়-চোপড়, বাঁদন'কোশন, ছেলে-পিলে, অস্থখ-বিস্ুখ, ইত্যাদির দ্বিতীরটি 
“অনুচর” শব্ধ। অনুচর শব্ের প্রধানের গ্বাতত্্া আছে, কিন্তু অনুচরের নাই অথচ অর্থ 
আছে। অনুচর শন্ধের অর্থ প্রারই লুষ্কায়িত থাকে । প্রধানের সঞ্চোে মিলিবার নিমিত্ত সহচর 
শখ কিশ্টিৎ বিক্কৃত হইয়া অনুচর স্থষ্টি হইয়াছে। উভয়ের একত্র সমাবেশে প্রধানকে 
লইয়া তত্তুল্য দ্রব্য-গুণ.কর্ম বুঝায় । . “ছেলে' শব্দ সকলেই জানে। “পিলে' শব এখন 
বাঁঙগালায় গ্রচলিত নাঈ, কিন্ত, ওড়িয়াতে 'পিলা অর্থে বালক, “পিলী? বালিকা । পূর্ববঞ্জো 
“পোলা”, আসামে 'পোয়ালি', তেলুগুতে “পিললা' শবে বালক। হিন্দীতে “পিল, কুকুর-ছানা, 
মরাঠীতে “পিল “পিল বাচ্চা, এবং বা* ছেলেপিলে-ম* চিলী"-পিলী'। এই পপিলা' 
শবের সংস্কত-বু্পত্তি-বিচার এখানে আবশ্তক নাই । দেখা যাইতেছে, “পিলা' শব্ষের অর্থ 
আছে বাছিল। অন্ুসম্ধান করিলে এইরূপ সুমুদয় অন্ুচর শবের অর্থ পাওয়া যায়। সে অর্থ 
প্রধানের অন্বরূপ। “বাসন সবাই জানে, এবং £কোশা? (স* কোশ) ও অজ্ঞাত নহে। 
'্বাসনের সঞ্ো মিলাইতে গিয়! “কোশ' শব 'কোশন? হইয়াছে। শব্বকোঁষে বহু সহচর ও 
অনুচর শব্দ পাওয়া! যাইবে । 

(৩) ঠাকুর ঠুকুর, ফাঁকি-ফুকি, দোকান দাকান, চুরি-টারি ইত্যাদি শবের দ্বিতীয়টি 'উপচর” 
শষ। উপচর শব্দটি গ্রধানের বিকার। উহার স্বাতন্ত্ নাই। প্রধানের পরে বসিয়া “ইঙ্যাদি” 
অর্থ প্রকাশ করে। 

(8) তেল-টেল, ঘটা-টটা, জল-টল, দছুধ-টুধ হত্যার দ্বিতীয়টি পপ্রচর' শব । প্রধান 
শঙ্কের প্রথম ব্যঞজন শানে ট ফ ম স বসিয়। গরচরের উৎপন্তি। 'জল, জান, ট্টল, জানি না। 
কিন্তু, 'জল-টল খাও' বলিলে জল-পাঁন-মাত্র না বুঝাইয়! অন্য খাবার দ্রব্যও বুঝায়। উপচর 
শবে প্রধানের শ্বরের বিকার, প্রচরে ব্যঞ্জনের বিকার হইয়া থাকে । 

(৫) দিনরীত, পণ্ধ্যা-সকাল, জল-সথল, ধর্ম-ধর্ম, প্রভৃতি যুগল শব্ষের প্রত্যেকের অর্থ 
আছে, কিন্ত, একের অর্থ অস্ভের বিপরীত । বিরোধী শব্বঘয়ের একত্র সমাবেশে অর্থ-ব্যা্তি 
ঘটি! থাকে | দিন-রীত কলহ-_দিবসে ও রাত্রিতে নহে, সর্বদা? জল-স্থল ছাইল-_সমুদর় 
স্বান; ধর্মাধর্ম তান নাই--কোনও ভান। এই প্রকারের যুগ্ম শব্কে 'প্রতিচর শষ বলা 
যাইবে। | 

1০ বাওগালাভাষায় ইত্যাদি-অর্থ ভ্ঞাঁপনের এই পঞ্চবিধ উপায় আছে। সাহিত্য-রসিক 
শরীবীজ্জনাখ-ঠাকুর মহাশয় সন ১৩১১ সালের “ভারতী, পত্রিকায় ভাষার ঈ্গিত' নামক দুইটি 
প্রবন্ধে জোড়া-শব্ষের বু উদাহরণ দিয়! অর্থ করিয়াছেন। তিনি প্রবশ্ধের উপসংহারে 
লিখিয়াছেন, “বিজ্ঞানের কাছে কিছুই অবজ্ঞেয় নাই এবং প্রেমের কাছেও তদ্দ্রপ। ঠিক 
কথ!। ছঃখ এই, যুগল শদ্বের তালিক! হয় নাই, অভিধানে স্বানে কুলায় নাই। সহচর, 
সাযচর, ও লোপচর শষ এমন যে কাঁজ সারির! অদৃপ্ঠ হয, কাগজ কলম লইয়া লেখা.জোখ! 
কাজ সারিয়া অদৃষ্ত হর, কাগন কলম মইরা লেখা-ভোখা করিতে বসিলে দেখা পাওয়া যা 





্‌ কারক ও লঙাস । 05000 তে 
না। এইমুপ বরশব অদ্যাপি লোকের মৃখে-মুখেই আছে, 258 ধরা 
এ নাই। | 
» ঠীকুর-মহাশয় ভাষার হিঙ্গিত' দেখাইয়াছেন, এখানে পরত যোখা বাউক। টাকা 
তত সহচর ও সানুচর শব্ধ প্রথমে দেখা বাউক। দেখা 
যায়, প্রত্যেক যুগল-শব্দের ছুইটি গুণ আছে--ধ্বনির মিল ও অর্থের মিল। এই ছুইএর সংযোগ 
সহসা ঘটে না। যুদ্ধ-বিগ্রহ, স্বখ-শীস্তি, আমোদ-আহ্লাঁদ প্রভৃতি শব্দের অর্থের মিল আছে, 
কিন্ত; ধ্বনির মিল অল্প । “আমোদ-আহলাদ' অপেক্ষা “আমোদ-প্রমোদ' শবে অধিক মিল 
আছে। কালে এই শবটি অধিক প্রচলিত হইবে । রীধা-বাড়া--ভাত-বা্ন রীধা, এবং 
পরে বাঁড়া। এখানে অর্থের মিল নাই, কিন্ত; কর্মের অন্য আছে। উভয় শব্ধে গ্বরেরও মিল 
আছে। রীধনা-রাক্মা হইয়াছে, স্থৃতরাং দোসর শব্দটিকেও বাড়না-বপ ছাড়িয়া বাক্স! রুপ 
ধরিতে হইয়াছে । এইরুপে "বান্না, শব্দটি সহচর না! হইয়া অন্ুচর হইয়া! পড়িয়াছে। পাড়1- 
পড়শী-_-এখানে পড়শী” বুঝি, কিন্তু, পড়শীর সঙ্জো পাড়ার কি সম্পর্ক থাকিতে পারে, সহজে 
বোঝা যায় না। পাড়া-পড়শী-পাড়া গ্রাতিবেশীও শোনা যাঁয়। বস্ততঃ পাট-বাঁসী ও প্রতি- 
“বাসী (বা! প্রতিবেশী )। ছুইটি শব্দেই “বাসী? ; গ্রথমটির বাঁসী কাটিয়া! “পাট-গ্রতিবাসী'-_- 
পাড়া-পড়শী' হইয়াছে । 
অন্ধি-সন্ধি--সন্ধির সহিত ধ্বনিতে ও অর্থে মিল রাখিতে গিয়া রণ্থ শবের র লোপে অশ্ধি 
হইয়াছে । শবের আদ্য র লোপ করায় বিচিত্র কিছু নাই | হাড়গোড়-হাত ও গোঁড় 
(বা পা); 'গোড়” শব্দের মহিত মিলিতে “হাত” শব “হাড়? হইয়াছে। এইরূপ আশ-পাশ, 
দিশ-পাঁশ, আীকা-ক্বোথা, লেখা-জোখা, অলি-গলি, অসলতলা-বেলতলা, ভয়-ডর, কাচ্চা-বাচ্চা, 
কাটা-খোঁচা, ঝড়-ঝাটি, উকি-ঝুকি, তেরিমেরি, পাছি-প,থী, আকুলি-বিকুলি, বৌল-টাল, 
উসি-মুসি, এলো-মেলো, শোধ-বোদ, কচু-ঘেচু, ভাই-ভাগারি, ইত্যাদি শব্দের কোনটা সহচর 
কোনটা বা সাহুচর হইয়াছে । 
1/০ যে যুগল শবের ধ্বনির মিল নাই, স্বানভেদে তাহার রূপ ভিন্ন হইয়া থাকে । “বন 
জঙ্ল' শবের ছুইটিতে অস্ুনাসিক ধ্বনি আছে, কিস্ত, এই মিল তত কাজের নয়। এখানে 
অর্থের মিল শক্বাটকে বাচাইয়া রাখিয়্াছে। তথাপি 'বন-ঝোড়”, বনে-বাদাড়ে' শষ আছে। 
“বাঘ-ভালুকের' পরিবর্তে 'বাধ-সিংহ, বা “বাঘ-সিংঘি হইতে পারে না, কারণ বাধ ও লিংহ 
শন্বের ধ্বনিতে কিছু মাত্র মিল নাই। সিংহ জস্ত,টা বাঙ্গাল! দেশের লোকের দর্শনেও আসে 
না। বাঘ ও ভালুক শবের আদ্য বর্ণে আ! শ্বরের মিল, এবং ছুই অস্ত,ই এক প্রকার ভয়াবহ। 
শিআল শব্ষের মাঝে অ। আছে; বাঘের তুল্য ভয়ানক জন্তুর ভাব মনে না আসিলে বাঘশিজাল. . 
শব্ধ হইতে পারে। 'বাঘের ঘরে ঘোধের বাসা'--ঘ এর হত কথাটা এত প্রসিদ্ধ হইয়াছে)... 
ত| ছাড়া, কোককে ( বন্ত কুকুর, স* কোক -বাঁ* ঘোঘ ) বাঘ ভয় ন! করুক, কোকের পালকে... 5 
খুব করে। উনি নধর 





২২২ বাঙ্গালা ব্যাকরণ। ৃ 

কবিতা, বিশেষতঃ যাহাতে অন্ুপ্রাস আছে তাহা আমাদের মনে থ!কে, এবং ছেলে-ভুলান। 
ছড়া এত কাল গ্ারী হইয়াছে । অনেক ছড়ার ভাষা এখম বোঝা! কঠিন হইয়াছে, কারণ . 
বহুকাল ভাষা পরিবর্তিত হইয়াছে, এবং অর্থ ম্পষ্ট না হওয়াতে শব ও বিকৃত হইয়াছে । সার- 
গর্ভ ভাব ন! হউক, প্রত্যেক ছড়ার অর্থ ছিল বা আছে। | 

1১ অর্থ ভুলিলে শব্দের ভুল হয়। ঠীঁকুর-মহাশয়ের লিখিত উদ্দাহরণে তাহা দেখ! 
যাইতেছে। তাহার কএকটি শব পুর্বেবা এখনও শুনি নাই) খা, 'জস্তু-জানোয়ার”, 
“চোতা পত্র”-অন্তজানোয়ার শৰে'র ঈর্থে ভুল হইবার নহে, কিপ্ত, অধিক প্রচলিত বলিয়া 
মনে হয় না। কারণ জানোয়ার শবটি দীর্ঘ। খাতা-পত্র, চোতা! খাত জানি। কিস্তু, চৌতা- 
খাত৷ যুগল শব্ধ নহে। কএকটি শবের বানানে, হৃতরাং মনে হয় উচ্চারণের প্রভেদ পাই। 
বাকরা-মাকরা (ঝাকড়া-মাকড়া ?), মেখে-চুখে ( মেখে-চেথে 1), নাচা-কৌধ! ( নাচা-কৌদা ?, 
বয়ে-ছেয়ে ( বেয়ে-চেয়ে ?), ছকড়-নকড়া ( নকড়া-ছকড়া! ?), দত্যি-দানে। ( দত্যি-দানা ? ), 
ইত্যাদি। এইরূপ কারণে “আগডম বাগডম ঘোড়াডম সাজে ইত্যাদি ছড়ার অর্থউদধাঁর 
ছুফর হইয়াছে। দুরবর্তী নানা স্থান হইতে ছড়াটি পাইলে শব্দ-বিকারের প্রভেদ দ্বারা অর্থ 
করিবার হুত্র পাওয়া যাইবে (কোষ দেখ )। 

॥* ছুই শব্ধের অর্থে ও ধ্বনিতে মিল হইয়া “ইত্যা্ি' অর্থে সহচর শবের স্থ্টি হইয়াঁছে। 
এমন বুগ্নল শব্ষও আছে, যাহার অর্থে বিরোধ কিন্তু, ধ্বনিতে মিল আছে। রাজা-গ্রজা, 
ঠাকুর-কুকুর, মেয়ে-মন্ধ, ছুখ-্ুখ, উত্তম-অধম, নরম-গরম, আগা-গোড়া, মিছা-সাচা, ঘর-বাহির, 
সদর-অন্ায়, ডাঙ্গা-ডহর, সকাল-বিকাল, সীঝ-সকাল, সকাল-সণ্ধ্যা, নিশি-দিশি, ইত্যাদি। 
এই সকল উদাহরণের বুগল-শব্ষের অর্থে বিরোধ-ভাব থাকিলেও ব্যান্তি-অর্থ আছে। বরং 
বিরোধ-্থারা অর্থ বিস্তার ঘটিয্াছে। সমাজ নীতিতে যাবতীয় মানুষের ছুই ভাগ, রাজা ও প্রজা ; 

মানে ঠাকুর এক দিকে কুকুর আর এক দিকে তৃপৃ:ষ্ঠ ডাঞ্জা ডহর-_উচ্চ ও নীচ ভূমি ব্যতীত 
সমান ভূমি ছুর্লভ। ছুখ-ুখ, মিছা-সাচা, আগাগোড়া, জোড়া-তাড়া প্রভৃতি প্রত্যেক শব্ব- 
যুগলে আদি অন্ত উল্লেখ দ্বারা অন্তঃন্থিত সমস্ত দ্রব্য-গৃণ-কর্ম বুঝায়। আশা-তরসা, আপদ- 
বিপদ, শাড়া-শব্ব, জীব-জস্তঙ ভাই-ভায়াদ, জ্ঞাতি-গোঠী, ধর-পাকড়, মারা ধরা, হাসি-খুসি, 
তাড়া-ছড়া ইত্যাদি যুগল শব্দের ছুইটি শব্ষের অর্থ প্রায় এক। এইরূপ শব দ্বারা এক এক 
জ্রবোর গুণের কর্মের সমস্ত অংশ প্রকাশিত হয়। বিরোধী শব্দযুগল হ্বারাও তাহাই হয়| 
: একটিতে সামৃস্ত অন্তটিতে বৈসাদৃশ্ত ; কিন্তু, উভয়ের মূল অভিপ্রায় এক । বিরুদ্ার্থ যুগল 
শব প্রতিটর শষ বলা যাইতে পারে । 

৪, সমাস-হেতু কোন কোন শব্ব সহচর শব্বের আকার পাইয়াছে। নটের সঙ্গে ঘটনা 
নট? ভিটা-মাটি উচ্ছ্ন করিলে ভিটার যে মাটি তাহাও দুরে ফেলিয়া দিতে হয়; লক্ষের 
মীম ও ধাম জানিতে পারলে চিনিয়া রাখিবার উপায় হয়) বে চোখে-মুখে কথ! কর--সে 
চোখ ও সুখ ব্যতীত অন্ত উপায়ে মনের ভাব ব্য করিতে পার না? বার ধোপা-নাপিত ব্য, 


কারক ও স্যাস। রা মাব্দন 





সমাজে তর সব বন্ধ; কন্তার পিতা বর দেখে ও ঘর দেখে, রি দই. ছাড়া খর কিছু 
চাঁর না। রে 
7%০ এখন সোপচর ও সপ্রচর শব সন্ধশ্খে ছুই এক কথা বলা বাইতেছে। ছানি 

ঠাকুর-ঠুকুর, ঠারঠোর, ঠুক-ঠাক, টিপ-ঢাপ, তুক-তাঁক, ধূম ধাম, ধাকা-ধোকা, ফুস-ফাস, ভূরি- 
ভারি, ভৌ-ভা মিট-মাট, হপ-হাঁপ ইত্যাদির দ্বিতীয় শব উপচর। এবুপ শব্দ অধিক পরিবর্তনের 
সম্ভাবনা ; কারণ শবের স্বতন্ত্র প্রয়োগ নাই। কিন্তু দেখা যায়, যে সকল শব্ধের আদ্য 
অক্ষরে অ আছে, তাহাদের উপচর নাই। প্রধান শব্দের আদ্য অক্ষরে আ এবং ই কিংবা 
উ থাকিলে উপচর যথাকুমে ও এবং আ' হয়। 

1০ বোধ হয় এই নিয়ম আছে বলিয়া উপচর বিকাঁর-প্রাপ্ত হয় না। চুরি-চারি, চুরি- 
চামারি, চুরি-ভাকাতি_তিনটি শব্ব আছে। তিনটির অর্থ এক নহে। চুরি-ডাকাতি সহচর 
শব্দ? চুরি-চামারি সান্ুচর শব্দ বোধ হয় । তবে, চামার (চর্মকার) জাতি চোর হইত কি না, 
তাহা বিচার্য হইতে পারে। চামারে গোবু মারে-_এ কথা অনেকে বলে। ঠাকুর-ঠুকুর উত্ত 
নিয়মে ঠাকুর-ঠোকুর হইবার কথা ; ঠো পরে উ থাকাতে ঠুকুর হইয়াছে । ঠাকুর-ঠুকুর ছাড়া! 
ঠাকুর-দেবতা। সহচর শব্দও আছে। কিন্ত, কোনটিতে ধ্বনি ও অর্থ, ছুইএর মিল নাই। 
এইহেতু বোধ হয় ছুইটাই সমান ভাবে চলিত আছে। চুরি-চারি প্রার শোনা যায় না; কারণ 
অন্ত সহচর ও সাম্ুচর শব্দ আছে। সহচর ও সানুচর শব্দের দিকে ভাষার অধিক টান। 
অভাবে সোপচর, ইহারও অভাবে সপ্রচর শব্ধ প্রয়োগ আবশ্তক হয়। কোন কোন শব 
আকারে সোপচর, কিন্তু, প্রকতিতে সহচর কিংবা সানচর। ধাঁর-ধোর, ঝাল-ঝোল, এইবুপ। 

৪০  ঘটা-টটা সপ্রচর শব্দ। ঘটা-বাঁটী এবং ঘটা-টটা-_-এই ছুইএর অর্থে প্রভেদ আছে। 
ঘটা-বাটা--ঘটা, বাটা এবং এইবুপ দ্রবা। ঘটা-টটরী বলিলে ঘটা মান্র জানা গেল; আর 
যে কিচাই, তাহা কথার প্রসঙ্জে বুঝিতে হইবে । স্নানের সময় ঘটা গামছ! জল ইত্যাদি, 
রন্ধনের সময় ঘটা বাটা থালা ইত্যাদি, জল রাখিবার সময় ঘট তুল্য কোন পান্র। অতএব 
ঘটা-বাটী এবং ঘটা-টটা--ছুইটি শব্দ দ্বারা অনির্দেশের ছুই মাঞ্জ পাই। 

৪/০ ঠাকুর-মহাশয় দেখাইয়াছেন, বিশেষ্য বিশেষণ কিয়া যেকোন শখ হউক, উ 


সকলের পাঁশে বসিতে পারে। জল-টল, ভাল-টাপ, ভেব্যেটেব্যে। কখন কখন ট্রর 


স্বানে ফ বসে। কেহ কেহ ট ছাড়িয়া কেবল ফ্‌ লইঙ্া টানা-ছেঁচড়া করে। টাকা-ফাকা 

থাঁকিবেই; বারাগা-ফারাপ্ডা, কাগজ-ফাগজ ইত্যাদিও বলে। বোধ হয় অনাদরে ট স্থাদৈ 
ফওমবসে। কাজ-কর্ম কি কাজ-টাজ ছাড়িয়! যে কান্র-ফাজ বলে, সে ত্যন্ত-বিরন্ত হইয়া 
বলে। হঁকা-দুকা বলা বীরতার লক্ষণ নহে। ছাঁকা-মু'কো বলিলে ছাঁকার অনাদর বুঝার না, 
কিন্তু, হুকা-টুক! শব্দে কিছুমাত্র নয় । ম ও স এর অধিকার অর) এবং এই ছইএর যোগে যে. 
শব্ধ চলিত আছে, তাহা অনেক স্বলে সহচর শব্ব। অড়-সড়, চটিয়া-মটিয়া, সহচর শষ ক্স 
ও স বোর পাইনা দাজ চর বলিতে পর মা না 





২২৪ বাঙাল! ব্যাকরণ । 


%০ কোন কোন বুগল শের দ্বিতীয়টি প্রথমের ঈষৎ পরিবর্তনে আসিয়াছে। আছাড় 
কাছাড়--আছাড় হইতে কাছাড় (কোষ দেখ )। ফিট শের কোনটি এরধান, তাহ! বলা 
কঠিন। আনাচ-কানাচ শবে বোধ হয় কানাচ হইতে আনাঁচ। | 


১৪৯ | সঙ ও পরিমাণ নির্দেশে । 


/০ খাঁন, খাঁনা, খানি,। বস্ত; ও বস্ত;র সধ্থয! নির্দেশে খান খানা খানি বসে। 
কিন্ত প্রয়োগের সাধারণ স্বত্র বাহির করা কঠিন। 

জমি খানা, ঘর খানা, নৌকা! খানা, বই খানা, মাছুর খানা, কপি খান, থালা খানা, 
বাশ থানা, লাঠী থানা, ছড়ী খানা, ইট খানা, পাথর খানা, হীরা খানা, গহন! খাঁন! হয়) 
কিন্তু পুকুর খানা, গাছ থানা, ঘটা খানা, ভীতা খানা, দোড়ী খানা, কলম খানা হয় না। 
অতএব বোধ হয়, যে দ্রব্য বিস্তৃত, যাহার খণ্ড আছে বাঁ হইতে পারে, যাহা কঠিন, যাহ 
মূল্যবান: এবং যাহ! অ-জীব, তাহার নামের সঙ্গে খাঁন! যোগ হইতে পারে। স* খণ্ড হইতে 
খানা । ইহাতে বোধ হয়, যে দ্রব্যের খণ্ড করনা করিতে পারি, এবং খণ্ডিত হইলেও যাহা 
কাজের যোগ্য থাকে, তাহার নামের পাশে খানা বসিতে পারে। খাঁন ও খান1 একই; 
খানা হইতে খানি (হস্বার্থে ঈ হইবার ছিল ) আদরে বসে। 

দেহ হইতে পৃথক্‌ কল্পন! করিতে পারি বলিয়া! হাত-খানা, পাঁ-খান হয়। হাত-পা কাটা 
গেলেও দেহ-খান থাকে । কিন্তু বুক পেট মাথা কাটা! গেলে থাকে না । কাজেই বুক-খানা, 
পেট-খানা, মাথা-খানা বল! চলে ন|। ছুরীকীাচী করাত কাটারী খণ্ডিত হইলেও কাঁজ চলে। 
কিন্তু, বাটালী ভাঙ্গিয়! গেলে কাজ চলে না । বোধ হয় এইহেতু ছুরী কাচী করাত-_খানা 
বলা যায়, এবং বাটালী-খানা বলা যায় না। জতী-খানা হয়, কিন্ত, জাতা-খান! 
হয়না। কারণ জাতীর এক খণ্ডে কাজ হইতে পারে, ভাতার এক খণ্ডে বড় একট! পারে 
না। ল্ঠন-খানা হয় না; কারণ খণ্ড হইলে লন অ-কেজো| হয়। 

৭০ আদরে বস্তার ইচ্ছা-মত অন্য ভ্রবা-বাচক শের সহিত খাঁন! খানি বসিতে পারে। 
'আহ! বাছার যুখ-খানি শুকিয়ে গেছে কিন্ত যাহাকে দেখিতে পারি না, তাহার “মুখ- 
খানি বলি না। ক্ৃত্তিবাসে, 'কন্াখানি', “কন্ত|। এক-খানি' পর্যস্ত আছে। কেহ কেহ 
“কথার ভাৰ খানও বুঝিতে বলে। ব্যঞ্জোস্তিতে খানি বসে। যথা, চণ্ডীদাসে (১৮০) 
ছুঁইও না ছুইও না বন্ধু ্ খানে থাকে । মুকুর লইয়া টাদ-মুখ-ধানি দেখ" 

৩০ সগ্ধ্যা-বাঁচক শব্ধের পরে খান, খানা, খানি বদির সধ্ধা নির্দিষ্ট এবং পূর্বে বসিয়া 
অনির্দিষ্ট করে। পূর্বে বসিবার সময় খানা খানি হয় না, হয খান। যথা, পাচ খান, পাঁচ 
খান, পাঁচ খানি বই; কিন্তু, 'খান পাঁচ বই | “থান পীচ বই*- প্রায় পাঁচ খান) “খান 

| কত বই দ--করড খাব 

1, হে জব্য গণিতে পারা বায না, মাপিরা ব। তৌল করি! লইতে হয়, আধ ি 


কারিক গল্নাল। .. ২২ 
পরিমাণ বুঝাইতে খানা খাঁনি বসে, কিন্তু, জব্য-বাচক শের পূর্বেবসে । এলে খান, 
বসে না। যথা, কত খানি ছুধ, এত খানি বেলা, কত খানি সোনা, এত খানি জমি । 

/, যত তত এত কত ন! থাকিলে খাঁনিক অধির্দেশে বসে। খানিক জল", ধাঁনিক 
জারগা'। আরও অনির্দেশে খানিক-টা। “খানিকটা জল”, খানিকটা জায়গা । 

1%* টা, টি। অজীব সজীব যাবতীয় পদার্থের নামের পাশে টা বগি বস্তু নির্দেশ করে 
ছোট-বড়, সরু-মোটা, দ্রব-কঠিন, কোনও পদার্থের নামের সহিত টা এর বিরোধ নাই) রা 
মানুষটা, গোরুটা, গাছটা, মাছুরটা, নৌকাটা, খালাটা, লাঠীটা, বোতলটা, দোড়ীটা, কাপড়টা, 
গামছাটা, পুকুরটা, জমিটা, ইত্যাদি । বিশেষ এই, যে শব্ষের পরে খাঁন1 বসিতে পারে, নিতান্ত 
অবজ্ঞা না কৰিলে ট] প্রায়ই বসে না। কাপড়টা-চোপড়টা, জুতাটা-লাঠীটা, ধরটা-দোরটা, 
ইটটা-পাথরটা, ছুরীটা-কীচীটা, খাতাটা-প্টা, শাগটাূলাটা, ইত্যাদি যাবতীয় যুগল শের) 
পরে টা বসিতে পারে, কিন্ত; অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে ছাড়ে না। বন্তার ইচ্ছায় যখন খাঁনা 
বসিতে পারে, না বসিতেও পারে, তখন খান। র প্রয়োগ বীধা নাই বলিতে পার! যায় । রাড়ে 
কাপড় খানা” এবং 'কাপড়টা'--ছুইই বলা চলে। ওড়িয়াতে খপ্ডিএ বস্ত্র, 'গোটিএ বস্ত্র" 
একখানি বস্ত্র, একটা বস্ত্র--বলা চলে। 

1৬” যাহার পাশে ট1 বসিতে পারে, তাহার প্রতি আদরে টি (স্বার্থে ঈ হইয়! ঠী হবার 
কথা ), এবং তাহা ছোট হইলেও টি বসে।* টাকাটা গেল, খাওয়াটা ভাল ই'ল না, ভূতা 
জোড়াটাও হারালাম, কিন্তু, যাই বল মানুষটি ভাল+_আঁদরে টি অনাদরে ট1 পাইতেছি, 
'অতাগা ছটা ভীত? পায় না” “আমায় চারিট ভাত চাই”--বিশেষণ শব ট1 টি যুক্ত হইলে 
বিশেষোর প্রতি অনাদর আদর বুঝায়। টা দ্বারা বৃহতের ভাব আসে, যেন বৃহৎ বস্ত, আদরের 
যোগ্য নয়। মাণ্ধকে (৯৭), পড়ে আছে বাঁঘটা সে পর্ধত যেমন, দীর্ঘ বড় দাড়িটা 
দ্বারণ গৌপ দুটা ।' বাঁঘটা যে বৃহদাকার এবং দাঁড়িটা যে কুৎসিৎ ও দীর্ঘ, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। টি যোগে ক্ষুদ্রতা বুঝায় এবং সঙ্গে সঙ্গে আদর প্রকাশিত হয়। “তখন সে 
ছোট" 'তখন সে ছোটটি ছিল'__ ছোটটি-ছোট ও আদরের যোগ্য। “এত বড়টি হয়েছে' ! 
__আঁদর ত আছেই, বড় হইলেও বেশী বড় হয় নাই। সংস্কতেও টি চী আছে। স* বধৃটা 
গ্রামটা শবের টা দ্বার ক্ষ্রতা বুঝীয়। স* বধূটী বা* বউড়ী বলিলে বৃদধা এমন কি প্রৌচাও 
বুঝায়। ওড়িয়াতেও টি আদরে ট1 অনাদর বসে। 





জি ঠিরি বিটি নিট বিরতি 657 
র কেহ, কেছ টি বানান করেম। সংস্কৃতের সাদৃগ্ঠে চী বাদান আমে। কিনতু, সেই সাদৃতে খানী, 


গুলী। ঈফার দিয়া বানান করিতে হয়া। “সেখানে একটি গাছ আছে'-_একটা| বণিলেও চলিত। গেখানে 
একটা গাছ আছে, ছুটা নাং'__এখানে চী লেখায় হবিধা আছে। অর্থাৎ বিশেষ নিদেশে চী সামাল দির্ষেণে টি. 


রাখিলে যল হয না। অনেকে টা হানে টি (বাটা) বলিয়া দেলেন। কিন, নিরব 
টি বেলা নব) ৃ 
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1” চটী! টি সঙ্ধ্যা-বাচক, পরিমাণ-বাচক নহে। কিন্ত, যত তত হিতে শবষের পরে 
1 বসি! অনির্দিষ্ট পরিমাণ জানায়। এখানে টি বসে না । যথা, এতটা! ছুধ, কতটা জমি। 
এখানেও অনাদরে চা, আদরে খানা খানি । 

7/* টুক, টুকু । পরিমাণ অত্যন্প হইলে টুক, টুকু । টুক দ্বারা অল্প পরিমাণ প্রকাশ, 
পায় বলিয়া আদরও বুঝায়। টুকু দ্বায়া আদর বৃদ্ধি হয়। “মুখে জল-টুকু দিবার লোক নাই”; 
দোনাটুকু। একটুক, একটুকু-অত্ন্ন। কলোপে একটু । একটা কিংব! একটি 
শব বূপানতরে একটু নহে। কারণ একটা! একটু সঙ্্যা-বাচক, একটু পরিমাণ-বাচক। এই 
টুকু, টুক এর সহিত স* টুণ্ট;ক (অল্প) শব তুলনা কর! যাইতে পারে।* 

1/” গোটা । স্থা-বাচক শবের পূর্বে গোঁটা শব্দ বসিয়া সঙ্যার প্রায়িক অর্থ দেয়। 
যথা, গোটা দশ টাকা দরকার-_অর্থাৎ, দশ, নয়, এমন কি অটি টাকা পাইলেওচলে। ফে 
বস্ত-বাচক শব্ের সঞ্জো ট| বমিতে পারে, তাহারই আসন্ন সঞ্থা বুঝাইতে গোটা বসে। 
ধুতিটা' বলা যায় না, “গোটা চারি ধুতি” ও বলা যায় না। প্রাচীন বাঞ্খালায় গোটা শব্ধ 
বর্তমান একটা ও টা তুল্য ছিল। খাঁ, কৃত্তিবাসে, 'না খোঁৰ এক গোটা”__একটা ) *শরা 
গোটা”-একটা ; 'ভাই চারি গুটি--চারিট। কবিকগুকণেও, "ছুই দ্রিগে ছুই গোটা কলসী 
বসয়ি/ মাণিকেও, 'চা'র গোটা চাবুক মারিল বাম হাতে।* আসামীতে গোটা গোট_্ই 
কুপ আছে। ঘর গোট-্ঘর গোটা্ঘরটা। বা* গোটা শব্বের সহিত ও* গোঁটিএ শব 
[তুলনা করা যাইতে পারে। গোটি এ এগ্রোটি একটি । স* একঃ-সপ্রারতে এগো হইত 
(ত* স* একাদশ-এগারহ)। অতএব গোটা -একট!। এইহেতু গ্বোটা ধন্যে, গোটা পান 
বলিলে একট! ধনিয়! একট! পান অর্থাৎ অথগ্ডিত ধনিয়া ও পান বুঝায়। এইবুপ আসামীতে 

গোট। আসা* গোটেই__সমুদাক্স। বিদ্যাপতি, "দয় মুখেতে এক সমতুল কোটিকে গুটিক 
পাই'--মনে ও মুখে এক, এমন লোক কোটির মধো একটি পাওয়া যায়। গ্রোঁটা হইতে গোটি 
-গুঁটি।1 যাহা হউক দেখা যাইতেছে গ্রথমে যাহা একটা! মাত্র ছিল, পরে তাহার বিকারে 
অনির্দিষ্ট সঙ্খা! অর্থ আসিয়াছে। পূর্ববঞ্জের স্থানে স্বানে গোটা! শবে প্রাচীন অর্থে প্রয়োগ 
আছে। কিন্তু, ট লুপ্ত হইয়া গোআ, গো, গুআ| প্রতি অবশিষ্ট রহিয়াছে। তিনটা না 
বলিয়া তিন-গো কিংবা তিন-গৌআা-মর্থ।ও প্রাচীন তিন-গোটা। টী প্রত্যয়ের উৎপত্তি 
গোটা ইহ স্বীকার করিলেও প্রথমতঃ গোটা শব্দের উৎপত্তি জানা আবশ্তক। সং গুটী, প্র 
গুঁটিকা শব্ষের অপত্রংশে বা* গোটা আসিয়া থাকিলে অর্থের সম্প্রসারণ অঙ্গীকার করিতে 

ক বথা। জেবিনী। টুক; গোখফামযোঃ-_টুট ক ঝর্বে রক বণ (যেমন লাল উ্টক), এক আদ 

ফেং বেহ টু হলে। স" টু্ট ক হইতে টুকুন লপষ্ট। মা শিশর কপালে টুকু দেব দে টুকু যা" টা ন" ভিমফ 


শা হইড়ে। 
+ একটি পো--€ পুত, বালক ) দাচিলে ওড়িয়াতে গে!টিপে'-_-গটিপো। মাচ বলে; যছিও অধুনা একজন যয 


প্রানটই ছুই জজ ধালক নাঁচে।. . 


অক. 








হ্য়। উনাকে কিছু ও" গোটাএ শব পাই না। গুলা, গুলি পথ 
তাথ। হইলে স" গুটী হইতে বা” গোটা অমন দু হইতে পারিত) : 

&/০ এক । এক শব্ষের হুই অর্থ আছে, সঙ্ধ্যা এক, এবং কোন । ক্ষ বেছিল 
রাজা'-_ এখানে এক-সঙ্খ্াক বলা অভিপ্রায় নহে। এইরুপ, “একদা এক বাঘের গলায় ছাড়. 
ফুটিয়াছিল'"_ এখানে ছই তিন হইতে প্রভেদ করিবার অভিপ্রায়ে এক শব্ধ বসে নাই। 
সংস্কতেও এক শব্দের এইরৃপ অর্থ ছিল। একো ব্যাপ্রঃ-_বাঙ্গালা এক বাঘ। সংস্কৃত 
এক শব্দের বহুবচনও হইত ( একাঃ)। তথন অর্থ হইত কেহ কেহ, কতকগুলা, কএকজন 
ইত্যাদি। বাঙ্গালাতে এক শব্দের অনির্দিষ্ট অর্থ আছে বলিয়। এক-সঙ্খা। বুঝাইতে হইঙোে 
একটা, একটি, একটা বলিতে হয়। অন্য সঙ্াবাচক শব্ষের উত্তর এক বসিলে সে সঙ্খা! 
দ্বারা আসন্গমান প্রকাশিত হয়। যখা, দিন পাঁচেক পরে যাঁব,_ঠিক পাঁচ দিন পরে নহে! 
শের দশেক মাছ, টাক! পঁচিশেক মাহিনা, কাছন তিনেক আম, ইত্যাদি । ইকারাস্ত সধ্যা- 
বাচক শব্দের উত্তর বসিলে এক শবের এ লুপ্ত হয়। এইবুপে, টাকা কুড়িক। বাটি শব 
প্রায় ঘাট উচ্চারিত হয়। এইহেতু 'টাকা যাটিক”, পাক! যীটেক' ছুইই হয়। “শতেক'-- 
প্রায় এক শত। এইবুপ, “হাজারেক”, “সহম্রেক+। কিন্তু, 'লাখেক' হয় না; বলা যার 
লক্ষেক” প্রায়ই লাখটাক ব1 লাখখানেক (টাঁক ও খানেক পরে দেখ)। কবিককণে, 
'নিমিষেকে গেল সাধু যোজনেক বাট ।” এক নিমিষে (প্রায়) এক যোঁজন পথ। “শতেক 
গায়ের শতেক কথা”--ইহা! হইতে, "শতকে এক জন পায় কি না পায়”। হয়ত শতেফে 
অর্থাৎ শতেক+এ (প্রতি অর্থে অধিকরণ কারকের এ ) শব শুদধ করিতে গিয়া শতকে 
(শত জনে, শত দ্রব্যে) লিখিতেছি । “দিনে দিনে”, "দিনকে দিন, “দিনেকে দিন” আরও 
কত দেখিব 1--তিনপ্রকারই শোনা যায়। ওড়িয়াতে “দনকু দিন'। অতএব বোধ হয় 
প্রতি অর্থে কে এবং শ্রতি অর্থে এ_-ছুইই বলিতে হইবে । টি 

“সেখানে ছএক জন লোক ছিল", সেখানে জন ছুএক লোক ছিল'স- প্রথম উদ্বাহরণে 
“ছুই কিংবা এক নহে, (তু* তিন চারি, নয় দশ)) দ্বিতীয় উদ্াহ্রণে প্রায় ছুই। এইুপ, 
সম্ধ্যাবাচক শব্ষে এক যুক্ত হইয়! দ্রব্য বাঁ পরিমাপবাচক শব্দের পরে বসিলে শ্রান্ধিক অর্থ 
প্রকাশ করে। এইরূপ, হাত পাচ, বছর দশ, দিন দশ, শের ছয়--ইত্যাদি উদ্ধাহরণে এক 
যু্ত না হইয়াও 'পরিমাপবাচক শব্দের পরে সঙ্্য। বলিয়! আসরমানত| বুঝাইতেছে। এক 
শব্ধ যোগ করিলে আসন্নমানত! স্পষ্ট হয় । “দিন দশেক' "শের ছয়েক, ইত্যাদি। আপসন্স- 
মানতা প্রকাশের আরও এক উপায় আছে। যথা, দিন দশ-বার, শের পাঁচছয়। অর্থাৎ 
নিকটবর্তী ছইটি সম্ধ্া। বলির! উদ্ধি্ট সঞ্ধ্যার সীমা জানান! হয়। এইবপ প্রয়োগে সন্ধ্যার 
পরিমাখবাচক শের পূর্বে কিংবা! পরে-_ছই সবানেই বসিতে পারে) বখা, নয়-দশ শের. 
মাছ, পের নর-দশ মাছ ? পাচ খান যুতি, খান পাচ্ছ ধুতি ইত্যাদির একই অর্থ 


৮ ড় শখের উত্তরও নি! বারেক দেখ! বর একবার নয়। :৭ 
৯ | 





২৮ বাঙ্গালা ব্যাকরণ | 

রূপ, আধেফ, অর্ধেক । জনেক, বারেক, ক্ষণেক, তিলেক প্রস্ৃতি শৰ কৃমশঃ অপ্রচলিত 
হইতেছে। 

৮/, কত -+ঁএক _ কতেক, অর্থাৎ প্রায় কত, বা কিছু। কতেক হইতে কএক, কয়েক 
(তলুপণ্ত)। কতেকটি-_কএকটি, কয়েকটি (তু" কত-্কয়-ক)। কতেক হইতে, 
কতক। এতেক, যতেক পদ্যে পাঁওয়! যার। ততেক শব্দ শোনা যাঁয় না। স* কতি, 
যতি, ততি শব্ধের উত্তর স্বার্থে ক বসাইয়া কতিক, যতিক ততিক এবং এই সকল শব্ হইতে 
বা* কতেক যতেক ততেক মনে কর! যাইতে পারে। তখন ষতেক ততেক শব্দের প্রায়িক অর্থ 
থাকে না। 

৮ খাঁন কতক, গোট। কতক শব্দের প্রয়োগের সময় খান ও টা এর প্রয়োগ 
রক্ষা করিতে হয়। 'খান-কতক লুচী', গোটা-কতক ভাত, খান-আষ্টেক ধুতি, গোটা-পচিশেক 
টাক! ইত্যাদি । গোটা-চারি-এক - গোটাচীরেক ( বাড়ে গ্রা* গোটাচেরেক, আসামীতে 
গোর্টাচেরেক )--অর্থে কিছু! 

৮/* খানেক, টাঁএক। টা। স্তর সঙ্থ্যা নির্দেশ করে, টাঁএক আন্দাজি সারে। 
এক-যোগে ট৭ ছার! নির্দিষ্ট সঙ্থ্যা অনির্দিষ্ট হয়। টাঁএক এর সংক্ষেপ টীক, টাক। পাম 
টাকা-টাক হবে+, “মণ-টাক চীল", “বিঘা-টাক জমি” “ঘটা-টাক জলে+, 'কাদি-টাক কলা", 'শ- 
টাক আম'। টাঁএক এর অধিকার অব্যাহত । দ্ঘটাটাক জল', নৌকাটাক ধান", জোড়া- 
টাক শাড়ী”, সবই বলা যায়। খানির অধিকারের বাহিরে খানেকও যাঁয়। “ঘটাখানেক 
জল', “শেরখানেক তেল', এবঘাখানেক জমি', কৌশখানেক পথ" “দগুখানেক বেলা । 

খানিক শব্ধ হয়ত খানেক হইতে আসিয়াঁছে। কিস্ত, শবের পূর্বে খানিক, পরে খ[নেক 
বসে। প্রয়োগ ও অর্থেও খানিক খানেক এক নহে । 
১২ খানা, টা, এবং অপর কএক বিশেষ শব্দ সঙ্য্া-নির্দেশে প্রযুন্তু হইয়া! খাকে। যথা, 
ছই-জন পুরুষ, এক-জন স্ত্রী, ছই-জন বালক, এক-গাঁছি চুল, এক-গ্ীছা ছড়ী, এক-ছড়া 
“ভার, এক-জোড়। সূতা, ইত্যাদি ( সমূহ অর্থে শব্দ দেখ ।) 


. ১৫০। সমুহ অর্থে। 
4৭ টিজার ভিন্ন ভিন্ন শব্দ প্রযুন্তু হইয়া থাকে। বখ! 
. মাছুষের দল, গোঝু্র পাল, পাখী ও মাছের ঝাঁক, ধানের বাশি, খড়ের ও কাপড়ের গাদা, মালার 
ছড়া, ধান ও বাশ গাঁছের ঝাড়, কাপড়ের প্রস্থ বা! ন্ট, ইত্যাদি। 
৭০ দেখা যার, মন্মধ্য-বাচক শব্দে দল, চতুষ্পদ অস্ত,-বাচক শব্দে পাল, পক্ষী-মতস্ত 
পতঙ্গা-বাচক শবে ঝাঁক, তৃণাদি যে সকল গাছের ঝাড় হয় ততৎ্-বাচক শবে ঝাড়, ধান্ত 
. কলীরাদি কু শন্ত-বাচক শবে রাশি, বিস্তৃত করিতে পাঁরা যায় এমন বন্ধুর সমূহ বৃাইতে 
 শীদা, শক্ষেদ প্রব্োগ হইর। খাকে। 






* এই, বাজনার জবান ( (যেমন বিধাহে চর ভিডি 
0 যাত্রা-আলার সম্প্রদায়, , বেহারার খাট (যত জন এক এক গালকী-_-খাট_বহে), 
ধানের গোছা, হলের তোড়া, হুতার মোড়। (এক মোড়াতে অনেক ফের থাকে ), গহনার কুট, 
প্রভৃতি নান! শব আছে । * যে অবস্থার, যে আধারে, বা বে করণ দ্বারা বে যে ভ্রেবা দেখা বাব 
বা! নিিত হয়, তদহুসারে সে সে দ্রব্যের সমুহ প্রকাশ করা হইয়া থাকে । দশ-মরাই ধান, 
পাঁচ-কলশী তেল, দশ-জোড়া ভুতা, ছই-জোড়! কাপড় ( ধুতি চাদর এক সঙ্গে বোন! হইলে ): 
এক-খুলী মুড়ি, এক-কীদি কলা, ছুই-ঝাইল কপাট, ছুই-সাজ পৌষাক, ইত্যাদি । 

নদী পুষ্করিণীর জলের গভীরতা বুঝাইতে আগ্াল হাত বাশ ব্যতীত হাটু, জাং, কোমর 
বুক, গলা, মানুষ, শব্ষের প্রয়োগ হইয়া থাকে । এক-গলা! জল-_-এত গভীর যে গলা পর্যস্ত 
ভুবিয়! যায়। “নদীতে ভুবন-জল+-_এত গভীর যে মানুষ ঠাড়াইলে মাথা ভুবিয় যায়। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
১৫১ । অব্যয় । 


যে সকল শব্দের উত্তর বিভন্তি বসে না, পুংন্ত্রীক্লীবলিঙ্ো আকার এক থাকে, সংগ্ক্- 
ব্যাকরণে তৎসমুদয় অবায়। এই সংজ্ঞা বাঙ্গালায় ঠিক চলে ন|। কারণ বাঙ্গালাতে 
বিশেষণ শব্দের লিগা বচন কারক বিভত্তি নাই। স্থতরাং সংস্কত-ব্যাকরণের মতে বাঙ্জাল! 
বিশেষণ শব্ষ অব্যয় হইয়! পড়ে । ছেলেটি ভাল; মেয়েটি ভাল; ভাল করিয়। বলিবে ; ভাল, 
তাঁর পর কি দেখিলে; ইত্যাদি উদাহরণে 'ভাল' শব্ের পরিবর্তন দেখি না। অতএব বাঞ্জাল। 
ভাষার শব্ধ অবিভন্তিক সবিভক্তিক এই ছুই ভাগে ভাগ, এবং নাম সর্বনাম বিশেষণ কিয়া- 
পদ অব্যয় এই পীঁচ ভাগে ভাগ সমান ব্যাপক নহে। প্রথম ভাগ স্তায়-সঙ্গত, দ্বিতীয় ভাগ 
স্ায়-সঙাত নহে। নাম সর্বনাম বিশেষণ কিয়াপদ,--শবের অর্থগত ভাগ; অবায় বিত্তিগত 
ভাগ । এখানে নামাদি চতুর্বিধ পদ ব্যতীত অন্য পদকে অব্যয় বল! গেল। 

অর্থ ধরিলে অব্যয় শব্ধ চারিভাগে বিতন্ত। কতকগুলি বিশেষণ ও হিয়াকে বিশে বিশেধিত 





* হুট শব্মটি ইংরেজী সেট, দিউট (5৩৮ 90106) শষ্য হইতে আসিঙাছে কি না তাহ] বলা জা কটিন। এক এক-ছোট 
ঘো-ছোট্‌ শখ্ষের ছোট, শব্ষের রুপানরে কাপড়ের হট নর, বলিতে পার বায় না। গাদা লোকেও হটশন্য প্রয়োগ 
করে। সং শ্র্থ শঙ্ষের অর্থ বহ্রিশ-পল-পরিমিত ভ্রব্রযোর পা । ইহাই আফিম অর্থ | পরে দীর্ধে গ্রন্থে ( স")+ 
দৈর্থযে ও বিস্তারে-_প্রস্থ শব্দের অর্থ, বিস্তার ব| অসার (উচ্চারণ দোযে 'ওসার' ) হইয়াছে কিন্ত, ছুই প্র্থ ছিমাধ 
» একই হিলাৰ ছুই বার লেখা বৃযায়। রাঠীতে 'প্রতি' শব্ধ ঘর এই অর্থ প্রকাশিত হঃ। ই ইনী ডে 
(হেন গাঁচ-কাপি বই ) শব স্থানীয়। টঃ 

+ আয়া যে অর্থে বাঙ্গালা সর্বগান শব প্রয়োগ করি, তাহাও ন! কি পাশিনির ্যাকঃণের সহ নহে 
ইংরেজীতে 7:0000৫ লংজাও নাকি ঘোফবর্জিত নহে। এইরপ, বাঙ্গাল! বাকরণে ভু প্রজহ, দিত খু | 


২৬০ বাঙ্গালা ব্যাকরদ। . 


করে, কতকগুলি কারক নির্দেশ করে, বাক্য ও পদ সংযোজনা ও বিযোজনা করে, ॥ বকা 
মনের হঠাৎ আবেগ প্রকাশ করে।+ চারি শ্রেণীর নাম করিতে হইলে প্রথম তাগ বিশেষক- 
অবায়, দ্বিতীয়ভাগ কারক-অব্যয়, তৃতীয় ভাগ সংযোজক- অব্যয়, চতুর্থ ভাগ কেবল-অব্যয়। 
অআ অনা নাস কু প্রস্ৃতি কএকটি অব্যয় শবের পূর্বে যুন্তু হইয়া অর্থাস্তর ঘটায়। 
এসকল অব্যয় বিশেষক অব্যয়ের অস্তর্গত। পৃথক নাম করিতে হইলে উপসর্গ-অব্যয় বলা 
যাইতে পারে। 


১৫২। বিশেষক-অব্যয়। 


/* বিশেষণ কিংবা কিয়াপদকে বিশেষ করিতে যে সকল শব্ধ আছে, সে সকলকে 
বিশেষক-অব্যয় বল! যাইতেছে । অতি, অভীব, যৎপরৌনাস্তি, অতিশয়, বড় (যথা, বড় 
ছক), মস্ত ( যথা, মন্তবড় ), খুব প্রভৃতি শব্ধ বিশেষণ-বিশেষক | হঠাৎ, পুৰরায়, আবার, 
প্রায়, প্রায়ই, কদাচ, কবে ইত্যাদি ক্য়া-বিশেষক | এখানে কিয়া-বিশেষক অব্য়-সন্বপ্ধে 
ছুই-এক কথ। বলা যাইতেছে । | 

গ* অনেক অব্যয় সংস্কত-আকারে বাঞ্ালায় চলিতেছে । যথা শ্বতঃ, পরতঃ, বস্ত,তঃ, 
ফলতঃ, কার্ধতঃ, ধর্মতঃ, যথা, তথা, অন্যথা, ইতি, কদাপ, তথাপি, সদা, সর্বদা, প্রায়শ, সহসা, 
অধুনা, সর্বত্র একত্র, অকন্মা, পশ্চাত, অর্গা২, অগ্রে, দুরে, আদৌ, আুতরাং, উপরি, বিনা, 
সহ, সহিত, অদ্য, সদ্য:, পুনঃ ইত্যাদি । কেহ কেহ বস্ত।তঃ ফলতঃ প্রভৃতি শবের £ লিখনে 
লোপ করেন। কিন্ত, উচ্চারণে যখন বিসর্গ (ঃ) শুনি, তখন বাঁনানে লোপ করা ঠিক নহে। 

স্কত-আকার রাখিলে ক্ষতি কি আছে? 


ইভাদি নামও টিক মছে। ইংরেজী £গ্রামায়ের' আদর্শ ধঠিলেও বাঙ্গালায় চলে না। ইংরেজীতে [150051002 
আছে, এবং ই' £০ অর্থে কে প্রতি ইত্যাদি শেখান! হয় বটে, কিন্তু বা্জালাতে 01৩1309107) এর ভাব নাই। 
সংস্চ-বাকরণের সাজ! জাখিলে হিশেষণকে অবায় মধ্যে ধর! কর্তবা। কিয়ার বিশেষণ, বিশেযোর বিশেষণ 
বিশেষণেক্ক বিশেষণ--এই ভিন ভাগ আনিলেও শঙ্গ-বিভাঁজম ঠিক হয় ন।। যেমন কম” তেমন ফল' ; যেমন 
ধিণেঘোর বিশেষণ । যেমন দালু তেষন সৎ' যেমন বিশেষণেজ বিশেষণ ? 'তুসি যেমন এলে তেমনই বু্টি হইল+_. 
বেন কিনার বিশেষণ । একই শা তিন প্রকার হইল। জতএব এইরগ ভাগ বিজঞান-সপ্মত হইল ন|। সংস্কৃত- 
ব্যাকরণ ভাবার শঙ্ষকে বযাকৃত বরে, শবে যুৎগত্তি বলে। সংস্কতব্যাকরণে প্রকৃতি (ধাতু ও প্রাতিপঞ্িফ) 
মই! আরম্ভ । এইহেছু আম! হাজালা-ব্যাকরণে সংস্কত-্যাকরণের সব সংজ! লইতে পারি না। ভামাটরণ 
লিখিযাছেন, 'জবায় তাহার মাম যাহার রূপ হয় না, লোহারাষ শর্দ! লিখিয়াছেন, 'শঙ্গ রূপের নির়ানুসারে 
দবাহাতে কোন ধিততি যোগ হয় না, ডাহাকে অবাহ কথে'। পঞ্চিত নকুলেশ্বর লিখিয়াছেন, ধবতক্তি যোগেও যে 
পথের ক্বপের পরিবর্তন হনব ঝা তাহার নাম অধায়। পরে লিখিয়াছেন, “অবায়ের উত্তর মিতার নৌ হর 
বিভক্তি যোগ না হইতে হইতে লোপ ফরির লা ফি? 

- ». হজ| বাহলা। এই চারি ভাঁগ ইংরেজী 'তরীবায়' হইতে গৃহীত হইল। 


অব্যয়! ২৩৯, 

৬ ভি ককটি আ প্রত্যরাস্ত হইয়াছে যথা, স* কু 
কুখা_ কোথা ? অত্র--অথা-_হথা-__হেথা) যত্র--ষখা? তত্র--তথা, লেখা? অমুত্র-_-অখাঁ-- 
. হথা_হোথা। কেহ কেহ এই সকল শব্দের পরে ( অধিকরণের ) য় যোগ করেন। যথা, 
কোথায়। সণ দেবত্র শব ( উ* দেবত্ত্র-_) দেবত্তর হইয়াছে । ইহাকে শুদ্ধ করিয়া কেহ 
কেহ দেবোত্তর করিতেছেন। 

1০ বিশেষ্য ও বিশেষণে এ বিভক্তি যোগ করিলে অব্যয় হয়। যথা, আগে, পরে, সাব- 
ধানে, নিঃসন্দেহে, প্রথমে, ধীরে, সুছ্ছে, সহজে, ভালয়, ইত্যাদি । 

1/০ বিশেষ্য ও বিশেষ্যের বিশেষণ শবও কিয়ার বিশেষণ হইতে পারে। যথা, একদিন 
থাক; কি মারি মারিয়াছে ; ভাল বলিতেছে; বেশ করিতেছে। 

1০ মন, খন, ত, বে প্রত্যয়াস্ত পদ অব্য়। যথা, এমন, এখন, এত, এবে | 

1৩০ ইয়া, ইতে, ইলে প্প্রত্যয়াস্ত পদও অব্যয়। যথা, ভাল করিয়! বলিবে, গাইতে 
গাইতে চল, সে গাইলে তুমি গাইবে । করাতে, হওয়াতে, করায়, হওয়ায়, করিবাতে, হইবাতে 
প্রভৃতি আতে আয় ইবাতে প্রত্যয়াস্ত পদও অব্যয় মনে কর! যাইতে পারে। 

॥« পৌনঃপুন্ত বুঝাইতে অব্য় দ্বিবুক্ত হয় । যথা, বারস্বার, দিন দিন, পয় পর, কখন 
কখন। প্রকর্ষ অর্থেও হয়। বরা, তাড়া-তাড়ি, ধীরে-ধীরে। সহচর ও প্রতিচর শব্েও পৌনঃ- 
পুন্ত ও বীপ্‌সা বুঝায় । যথা, যেখানে-সেখানে, যখন-তখন, সদা-সর্বদা, ঘরে-বাহিরে। 

কিয়-বিশেষক অব্যয় স্থান কাল পরিমাণ প্রভৃতি অর্থান্থসারে বিভক্ত হইতে পারে! যথা, 
স্বান-বাচী,_আগে, পেছু, উপরে, হেথা, নিকটে, দুরে, মধ্যে, ভিতরে, ইতাদি। কাল-বাচী, 
__আজ, কীল, এখন, পুর্বে, পরে, মধ্যে, পরশু, পুনঃ পুনঃ, বার বার ইত্যাদি । পরিমা-বাচী, 
-_কত, একটু, বছুত, অল্প, বেশী, কম, ইত্যাদি। প্রকার-বাচী,__-এমন, এইবুপ, যথার্থ, 
আচানক, আচম্বিতে, অবশ্থ, নিদান, অন্ততঃ, কেবল, ই, ও, ইত্যাদি । সম্মতি-বাচী,_-ইা, 
বটে, নিশ্চয় । অসম্মতি বা! নিষেধ-বাচী,__না, নাই, উতছ'। প্রশ্ন-বাচী,-কবে, কখন, 
কোথা, কোন্থানে, কি, কী, কেমন। সন্দেহ-বাচী,_কদাচিৎ, কদিচ। অন্গকার-বাচী-- 
পেক্‌-পেঁক, ঝন্ঝন, ইত্যাদি! 


১৫৩। কারক-অব্যয় । 


বাক লাম কিংবা স্নাদ পদের সহিত অন্ত পের সব বঝাইতে বে সকল জা বনে, 
তৎসমুদ্রয়কে কারক-অব্যয় বল! গেল। যথা,-_স্বারা, করিয়া, হইতে, থেকে, চেয়ে, চাঁইতে,- 
অপেক্ষা, ঠাই, ঠিএ, নিকটে, বিনা, পর্যন্ত, ইত্যাদি। বলা বাছুলা, এই সকল জব লে 
বিশেষ্য কিয়া ও বিশেষণ। ও 
কিলে করিয়া, তাহাতে করিয়া, যাহাতে করিয়া ইত্যাদি উদার করিয়া অনাবস্রক। 
উর দিকে, কাছে টাকা আন, লা” ইত্যাদি খুলে নিকটে, কাছে_-অর্থে নিকট হইতে, 





২৩২ | বাঙ্গালা ব্যাকরণ। 


কাছ হুইতে। গার নিকটে, কাছে, টাকা চাঁও--যেন তাহাকে শ্রার্থন৷ না করিয়া তাহার 
সর্তাকে প্রার্থনা কর! হইতেছে । | ২ 


১৫৪1 সংযোজক-অধ্যয় । 


যে শব্ধ ছুই বাঁকোের যৌগ করে, তাহীকে সংযোজক অব্যয় বলা গেল। অর্থান্থসারে এই 
সকল অব্যয় সমুচ্চয়-বাচক ; যথা,-এবং ও আর আরও ঃ বিকল্প-বাঁচক ; ষথা,__ব। কিংবা 
অথবা? বিরোধ-বাঁচক ) যথা,-_পরস্ত কিন্তু, $ সন্দেহ-বাচক ১ যথা,_যদি যদ্যপি যদিস্তাৎ 
যদিও তবু তথাপি হয়ত নয়) কাঁরপ-বাচক ) যথা, যেহেতু কেননা কারণ) নিষ্পত্বি-বাচক ; 
যথা,_অতএব বাস্তবিক বন্ত,তঃ ফলতঃ সুতরাং কাঁজে কাজে অর্থাৎ ত। 


১৫৫1 কেবল-অব্যয়। 


পদ কিংবাঁ বাক্যের সহিত কেবল-অব্যয়ের বিশেষ সম্বণধ নাই। সদ্বোধনে, পাদপুরণে, 
মনের হঠাৎ ভাবের আবেগে যে সকল শ্বর কিংব! ব্যঞ্জন-সংযুস্ত স্বর উচ্চারিত হয়, তৎসমুদর় 
কেবল-অব্যয়। দেবতা মনুষ্য ব্যতীত পালিত পশুপক্ষ্যা্দির আহ্বানেও কেবল-অব্যয় শব 
লাগে। 

সম্বোধনের অবায়, যেমন_হে অহে এ গৌ ইত্যাদির প্রয়োগ পূর্বে বলা গিয়াছে 
(২০৫ পৃঃ) মনের হঠাৎ ভাঁব-প্রকাশক শব্কে রস-বোধক অব্যয় বলা যাইতে পারে। 
কাঁবযশাস্ত্ে শান্ত রৌদ্র বীভৎস ভয়ানক হান্ত অদ্ভুত করুণ বীর শৃঙ্গার, এই নয় রস বর্ণিত 
হইয়াছে। শীস্তরদ-বোধক অব্যয় নাই বলিলে চলে। কারণ শীস্ত'ভাবে মনের বিকার 
অনস্তব, এবং মনের বিকারেই মুখ দিয়া নানাবিধ ধ্বনি বহির্গত হর। স্বলবিশেষে আঃ হা 
শীস্তরস-বৌধক হইয়! থাকে । 

হৌধজনক রস রৌদ্র। যথা, উ”, হাঁ, কী, অরেরে, হেরে। 
. স্বণা্জনক রস বীতৎস। যথা, ছিঃ ছিঃ, ছিঃ ছিঃ থু$ থুঃ, ধৃৎ, দুর, ধিক, ধিক্‌ ধিক, 
রাম, রাম রাম, মহাভারত । 

ভয়জনক রস ভয়ানক | যথা, ইস্‌, ওঃ, ওমা, ও বাবা। 

হান্রস | যথা; হা-ছা॥ হিহি, হোঁঁহো। | 

বিশ্ব়জনক রস অদ্ভুত। বথা। আ, আ! মরি, এ কি, কী, অহো, বাঃ বা বাহবা, বলি- 

_ ছাঁরি, ধন্ত ধন্ত। ইহাদের মধ্যে গ্রশংসাবাচকও আছে। 

শৌকজনক রস করুগ। যথা, আহা, আহা মরি আমার, আহা মরি যাই, হার, হায় হার, 
মা গোঁ, বাবা গো। 

যু মিতে উৎসাহজনক রস বীর। যখা, সাবাস, কাই, রে রে, রৈরৈ। 

মার়ক-নার়িকার অসথুদীগঞজনক রস শুনার । বথা, উ-। 


অধরা ৃ ৩০. 


১৫৬। অনুকার-শব্দ 1 


পঞুপকষ্যাদির অব্যন্ত ধ্বনির অনুকরণে অঙ্ককার-শন্দের উৎপত্তি। অনুকাঁর শব ঘিতুস্ত 
হয়। যথা, কক, ককৃকক, কাকা, ঝুঁ-কু, কুই-কুই, কে-কে, কেউ-কেউ, কে-কৌ, খা-খা, 
খাঁথ। খেক্‌-খেক, গাঁ-গাঁ, গাকৃ-গীক, গৌ-গো, গৌত্‌গৌত্‌, খোত্‌খোত্‌, চিটি, চেটে, 
চোচো, বিবি, টে-টে, পিপি. পেপে, পেক্‌-পেঁক, ভন্-ভন, তেঁ-ডে ভো ভোঁ, মিউ-মিউ, 
মেক্‌মমেক, ইত্যাদি। দেখা যায়, এরুপ শব প্রায়ই সাহুনাসিক হইয়া থাকে। (কোন কোন 
শব্দের শেষের ক$ ত২ নিমিত্ত ১৩৮ দেখ ।) 

ফিস্তু পশুপক্ষ্যাদি ডাকিতে হইলে শব সাহনাসিক করা হয় না। যথা, কুর্-কুর, চৈ- 
চৈ, তি-তি, তু-তু, পুস্‌-পুস, ইত্যাদি । কুকুর-ছাকে ডাকা হয় কুর্‌কুর অর্থাৎ কুকু্র_কুকুর 
নামে ; ভেক ডাকে মেক্‌-মেক অর্থাৎ তঁক-েঁক (তু" মেঢ়া-ভেঁড়।)) পিক ডাকে পেক্‌- 
পেঁক; কোকিল ডাকে কু-কু। এই সকল অহ্থকার শব স্মরণ করিলে বোধ হয় ধ্বনি শুনিয়া 
অনেক পশু-পক্ষ্যাদির নাম হইয়াছে । 

অন্গকার ধ্বনি হইতে কোন-কোন বাদা-যস্ত্রেও নাম হইয়াছে। বাঝর-_বা-ঝ! করে) 
টাক-_ডেং-ডেং করে বলিয়। এক নাম ডক! হইয়াছে) ঝম্ঝুম করে বলিয়া ঝুঁম্‌-ঝুমি, 
ঝুম্কা। ধ্বনির অনুকরণে তালের বোল হইয়াছে। যথা, অধিন্ত| ধিন্ধিন্তা, তা 
তিনূতা ভা-তিন্ত। 

নানাবিধ দবিরুক্ত মূল শব্ধ অন্থকার শবে? তুলা হইয়াছে । যথা, কড়কড়, খড় খড়, 
গড় গড়, ঘড়, ঘড়, চড় -চড়, তড়-তড়, দড়-দড়, ধড় খড়, নড়-নড়, পড়-পড়, বড়বড়, 
ভড়তড়, মড়তমড়, লড়ংলড়, সড়সড়, হড় ড় $ কন্কন, খনন, গন্-গন, ঘন্-ঘন, 
।ছন্ছছন, ঝন্ঝন, টন্টটন, ঠন্ঠন, টন্ টন, ধন্ধন, ফল্ফন, বন্.বন, শন্শন, হন্হন? 
কর্‌কর, খর্-খর, গর্-গর, ঘর্-ঘর, চন্-চর, ছর্-ছর, ঝর্‌-ঝর, তর্-তর, থর্‌-থর, দর্-দর, ফল-ফর, 
সর্-সর? ইত্যাদি। কোষে এই সকল শব্ষের বুাৎপত্তি পাওয়া যাইবে। দেখা যাইবে, 
অন্থকার-শব্ব বল! গেলেও এসবের ধাত্বর্থ আছে (৭৯)। 


১৫৭। ন! অর্থে উপসর্গ-অব্যয়। 


অ। ন* অগণিত-_বা* অগণতি, স* অভাগ্য_যা* অভাগা । এইবূপ, অচেনা, টু 
অ-জানা, অ-পয়া, অ-ছুরস্ত, অ-নুঝ, ইত্যাদি। “অরাবণ, অরাম বা হবে ভব আজি। 
(মধুহৃদন )। দেখা যার, এ সকল শব বিশেষণ । গ্রাম্য প্রয়োগে অ স্বার্ধেও বসে । ধা, 
মদা-_অ-মন্দ, ঘোর-_-অ-ঘোর। ০ 

আ। সংস্কতের অভাব বা বিরুদ্ধ বোধক অ বাঞ্জালাতে আ. হ়াছে। বা, আ- 
কাচ, আকাটি, আংচোট। আ:যোনা, আবাছ? আংলোনা, আ-ীতোল। ইত্যাদি। স* 


২৩৪ * বাঙ্গালা ব্যাকরণ । 
অ-কাঁল ছি ও-তে অকাল, বা* আসা" আকাল। অকাল শবের দ্বিতীয় বর্ণে আ আছে 
বলিয়া গ্রথম বর্ণ অ স্থানে আ] হইয়াছে । বাঙ্গালাভাষা আকারের প্রতি অনুরন্তু। কোথায় 
অ কোথায় আ বসে, তাহা শির কর! কঠিন। বোধ হয় অ দেওয়াই ভাষার নিয়ম, অ] 
দেওয়া শ্রাম্যতা। আ. দ্বারা ঈষৎ অর্থও প্রকাশিত হয়। যথা, আ-লোনা, আ-পাকা, আ- 
ভাজা, আ-কাঁটা, আ'খোলা, ইত্যাদি । ইহাতে বোধ হয়, অতাৰ | নিষেধ অর্থে অ। অ- 
করা, অ-্জানা, অ-চাখা, অ-মাধা, অ-শোনা, অ-পড়।, অন্ন্তাস্ত (অ-ন্াত ), অ-খাওয়া, 
অ-বস্তি, অ.ঘর, অ-কাভুয়া, ইত্যাদি 'অন-আস্থা' হইতে অনাস্থষ্টি ; তু" অন-আবৃষ্টি। 

কদাচার অর্থে বা* অনাঁচার। এইবুপ, অনাদায় শব্বে অন উপসর্গ-অব্যয় আছে। 
হিন্দীতে অন-গড়া (বা* আনকরা ), অন-গণিত (বাঁ* অগণতি ), অন-ছীলা ( বাঁ" আ-ছেলা), 
অন-দেখা (বাঁ* অদেখা ), অন-কারণ (বাঁ* অকারণ) প্রভৃতি অনেক শবে অন আছে। 
ঈষৎ-অর্থ হইতে সাদৃশ্ঠ-অর্থ আসিয়াছে। আখ! জোআন--থঙ্ব_ত্তস্-সমৃশ) আ.কাঠ 
ূর্ঘ__কাষ্ঠ-সদৃশ নিরাট মূর্খ (কোষ দেখ)। . 

না) স*ন হইতে বা" না। যেমন, স* নাস্তিক, ন-পুংসক | বা" না-পাজ্জি, অপাঁজ্ 
_-ছুইই শোন! যাঁর়। না-্টক নামিষ্টি। স*চার অর্থে গতি; না-চার__-অগতি, ফা" লা 
চার। ফার্সী না আর্বা লা, অর্থে বা* না। যেমন, না-পসন্ম, নাহক, না-মঞুর, না-বালগ ; 
লা-খেরাঞ্জ ল'দাবী। এই লা কেহ কেহ না করে। বা* ন! হইতে নি হইয়! নি-খাঅস্তি। 

বি, বে। সঃবিফাঁ* বে স্বারা নিষেধ, বৈপরীত্য বুঝায়। যথা, বি-জোড়, বি-স্ভুত, 
বি-চ্ছিরি (বি-্রু), বি-আরাম, বে-মালুম, বে-বন্দবস্ত, বে-আবরু, বে-হায়া, বে-আড়া, 
বেচারা, বে-চীল, বেরসিক, বে-টাইম (গ্রা* বে-টাইন ), বে-হেড। ইত্যাদি। বি হইতে 
বে, এবং বে হইতে বি অন্পেই আসে। 

নির | নির্জলা (ছুধ) অর্থাৎ জলা নহে। এইরূপ, নির্ভুল, নির্গণাই। 

বর। ফা" বর অর্থে দুরীভূত। যেমন, বর-তরফ, বর-খীস্ত। 

গর। ফা” গৈর--অর্থে বা' না। যথা, গর-হাজির, গর- আদায়। 


১৫৮। আঅল্লার্ঘে। 
দ্র) স* অর্ধ হইতে স-প্রা“তে দর। বা" দরপাকা, দরককচা। দর শব বিশেষের 


পুর্বে বনে। 
কম। ফা" কম--নন 1 যথা, কম জোর, কম-বস্তা ( অল্প-ভাগ্য ) । 
আ। স*আ ঈষদর্থে। যেমন আঁ-পাঁকা, আ.পোড়া, আ-ভাজা, ইত্যাদি (১৫৭)। 


১৫৯। প্রধান অর্থে। 
মর ধাঁ” সর (স* শির--মাথা ) অর্থে প্রধান। যেমন, সর-কার, সর-হজ. সর-দাও 


অবায়। ২৩. 


হেড। ই* হেড (অর্থ মাথা ) অর্থে প্রধান। ফেমণ, হেড়'কেরাণী, হেড-মুহরী, হেড- 
কনষ্টবল। | 
১৬০। নিন্দিত অর্থে। 


কু। স*কু প্রায়ই দ* শব্বের সঙ্জো চলে। যথা, হু কথা, কু-কা, কু-অভিপ্রায়, কু- 
অতিসন্ধি। কু-নজর-"*( স* কু+-ফা* নজর )। 
বদ। ফা" বদ বাঙ্খালায় বছু প্রচলিত হইয়াছে বদ্‌ কথা, বদ্‌ লোক, বদভ্যাস 
( বদ অভ্যাস ), বদ্‌-মেজাজ, বদ মাইশ, বদ হজম, বদ জাত-বজ্জাত, ব্‌ খেয়াল। বদ শব 
বিশেষণও বলা যাইতে পারে। 
চি 
১৬১। উত্তম অর্থে। 


সু। স"ন্থ ফার্সী শব্বের সঙ্জোও চলিতেছে । যেমন, স্থ-খবর, স্থ-নজর, সু-বন্দবন্তু। 
কু এর বিপরীত হু। “সই, জানি কু-দিন জু-দিন ভেল? (চণ্ডী: )। 

স। স* সু অব্যয় হইতে বা* স। যেমন, ঈ-অবকাশ-__সাবকাশ (বিশেষ্য ), সুক্ষম 
_ সক্ষম, ুটান-_সটান, স্ঠিক_সঠিক। অ কু বিনা এর বিপরীত স্থ। অচল অক্ষম-* 
সচল, সক্ষঘ। না-বালগ-_সাবালগ। স্থুকাল_-সকাল বি-কাল (স*)। এইহেতু, সকাল- 
সকাল কাজ সার|__স্-যোগ্য-কাঁলে। “সচরাচর দেখা যায় না'--সচরাচর জগতে, অতএব 
কোথাও। 

১৬২। অধীন অর্ধে। 

দর। ফা" দরস*অস্তর। যেমন, দরকার-_কাজের মধ্যে স্থতরাং প্রয়োজন , দর-মাহা 
__মাহা মাসের নিমিত্ত প্রাপ্য (বেতন ), দর-দালান-_দালানের অন্তর্গত, দর-পত্তনী--পত্তনীর 
অন্তর্গত। | 

সব। ই* সৰ অধীন অর্থ প্রকাঁশ করে। যেমন, সবপ্জজ, সব-ডিপুটী, সব-ইনক্লাপেক,ক্ 
সব-রেজিষ্টার | 

১৬৩। প্রতি অর্থে। 

প্রাতি। স* প্রতি বা" শব্দের পুর্বে সংস্কৃত শের স্ভায় বসে। দিনে দিনে-_ প্রতিদিন, 
মালে-মাসে প্রতিমা বা প্রতিমাসে । এইরূপ, ঘরে ঘরে-_প্রতিঘরে, গাঁএ গাঁঞ- প্রতি- 
গাঁও হাটে হার্টে_ প্রতিহাটে। এই অর্থে প্রত্যেক শব্ষও বসে। বঙ্ছের স্থানে স্থানে 
এই ৰীগ্লার্থক প্রতি শব্ষের পরিবর্তে 'প্রায়' শবের প্রয়োগ আছে। বথা, প্রায় বাড়ীতে 
হুগাপুজা হয়। সং প্রায় অর্থে বাহুল্য আছে। প্রায় বাড়ীতে-_বছু বাড়ীতে। 

হর। ফার্সী হর অর্থে প্রত্যেক। যেমন, হর"রোজ (প্রতিদিন ), হর-দম (প্রতি নিশ্বাসে), 


ইর:এক-_হরেক ( প্রত্যেক ), হর-বোলা-- প্রত্যেক বুলি জানে যে। 
৯৭ 


২৩৬ বাঙাল! ব্যাকরণ। 


১৬৪। আর, আবার! 


স* অপর--অঅর-+বাঁণ আর? অপর-_-অৰর--অওর_-হি* ওর; অপর--ও* আঁবর ব| 
আহ্রি) আসা" আৰু। স" অন্ত হইতে মতে আণি। বা*তে অপর অর্থে আর বসে। 
যথা, আর কি বলিব--অপর; আর কে যাবে--অপর। ইতঃপর, অতঃপর অর্থেও আর 
হয়। যথা, আর কেন সই ভাসাগে যমুনা-জলে (চশ্তীদাস)। 

আর বার (অর্থাৎ পূরর্বার) সংক্ষেপে আবার। সে আবার গেল--একবার গিয়াছিল, 
পুনর্বার গেল। আবার শব অন্য এক অর্থে কথিত ভাষায় চলে ; যেমন, তাকে জানা! আছে; 
সে আবার করিবে । অর্থাৎ আর বা অপর কেহ করিলেও করিত কিস্ত, তাহার করা সনোহ। 
বোধ হয়, পুর্বার অর্থ হইতে এই গ্রায়োগ, কিংবা আর শ্বানে আবার । “অপর কথা? অর্থে, 
এবং বাক্যারস্ভে ইংরেজী-শিক্ষিত কৌন কোন আধুনিক লেখক আবার শব প্রয়োগ করেন। 
এইংপ্রয়োগ ইংরেজীর অনুকরণে আসিয়াছে ।* এখনও বাঁঞ্গালাভাষার সাঁমিল হয় নাই । 


১৬৫। ই। 


স* হি হইতে বাঁ* আসা* ই, ও* হে, হি* হী। সংস্থতে হি, নিশ্চয় বিশেষ হেতু অস্থুয়া ও 
অন্ত কএক অর্থ প্রকাশ করিত। বা*তে ইদ্বার সেই সেই অর্থ পাগয়! যায়। যথা, 
নিশ্চয়ে, আমি যাবই--আঁমার বাঁওয়। নিশ্চিত। বিশেষে, আমিই যাঁব--আর কেহ যাক 
নযাক। হেতু, তিনি বলিলেই আমি যাব-_-আমার যাঁবাঁর কারণ তিনি বা তাহার বলা। 
ভছ্ুয়া, কেই ব| জানে কেই বাঁ মানে। 

আর কঞএরকটা দৃষ্াস্ত দেওয়। যাইতেছে। তিনিই বলুন না--এখানে গুপ্ত অভিমান বা 
কবোধ আছে। যেমনই শোনা অমনই আসা--এখানে যেমন অমন অর্থে যেক্ষণ সেক্ষণ; 
ই ক্ষণ অবধারণ করিতেছে । তোমার একই কথাই নিশ্য়ে। তেমনই লোক বটে 1-- 

কই বিশেষ করিতেছে। 
.  অসাবধানে কেহ কেহ ই এর প্রায়ই অপণপ্রয়োগ করিয়া থাকে। যথা, তেমনই লোকই 
বটে! সেই লৌকেই বটে_এখানে লৌকই না হইয়৷ লোঁক হইবে। কোনই কাজে 
লাগে না-কোন কাজেই লাগে না, বলা উদ্দেপ্ত। মানুষ সর্বদাই অনুখী_ই অনাবশ্তক) 
ই থাকিলে অতিশয়োন্তি হয়, এবং অতিশয়োক্তি কদাচিৎ আবস্তক। তেমন+ই তেমনি, 
তোমার+ইল্তোমারি, সম্ধি হইয়াছে। কিস্ত। সন্ধি করাতে ই এর নিশ্চয় অর্থ হ্রাস 
গাইয়াছে। তেমনই--ন অকারাস্ত উচ্চারণে ই এর অর্থ দৃঢ় হয়) কেহ কেহ তেয়ি লিখিয়া 
বসে। কিন্তু এই বানান সমর্থন করিতে পারা যায় না। কারণ তে্মি, এবং তেমনি 
উচ্চারণে এক নহে, এবং আমরা তে-স্মি বলি না।1 

ক. ই, 80910 শঙ্ের অনুবাষে। ঠাপ ০৫ 

+ প্রাচীন কবিতায় হি পাওয়া যায়। এই হি নানা অর্থে হদিত। যথা, কৰি জঙ্ববৃকদ।সের 'রসকলপলতা" 


অবায়। | ২৩৭ 
১৬৬। ও। 


স* অপি শব দ্বারা সমুচ্চয়, সম্ভাবনা প্রশ্ন, শঙ্কা বুঝায়। বা* আসা এবং ও*তে ও 
দ্বারাও সে সে অর্থ প্রকাশিত হয়। স্বল-বিশেষে স* চ অপি শবদবয়ের অর্থও আসে। যথা, 
রাম ও শ্তাম আসিবে ) অর্থাৎ রাম আসিবে, শ্তামও আসিবে । যদিও রাম আসে, শাম 
আসিবে না? বৃষ্টি হইলেও রাম আসিবে) বৃষ্টি হইলেও হইতে গারে। আরও দেখ, রামের 
বযসই বাকত! কেমন হুন্দর মৃ্তি আকিয়াছে, যদিও সে আদর্শ দেখে নাই। তাও কি 
হয়, তুমি যাবে? তোমারও যেমন বিবেচনা, শ্তামকে শোনাইলে কেন? কেও আসিয়! 
ছিল) চোরও হইতে পারে। কোথাও কিছু নাই; একটুও নাই, এক তিলও নাই। কোনও 
কারণে বলা হয় নাই। ইতাদি। দেখা যাইবে, এই মকল উদাহরণে ও শের এক অর্থ 
আছে। সে অর্থ স* অপি, চ, অপিচ তুলা। অর্থাৎ পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার 
অঠিরিন্ত, অধিক। বন্ত,তঃ স* অপি হইতে বা* আসা* ও* ও আসিয়াছে। অপি শঙ্ের 
পিলোপে কিংবা অপি হইতে অই ওই এবং ই লোগে থাকে ও। অহইতে প্রাচীন বা* 
হ, এবং বর্তমান বা" ও। মংস্কতে অপ শের অ লুপ্ত হইতে পারে। তখন পি থাকে। 
এই পি, হইতে ও* বি, হি* ভী, ম* হী। ভারতচজে, 'কারেহ না বাস। দিব'-কারেঅ-_ 
কারেও। চৈতন্যচরিহামৃতে, বুঝিতেহ আম! সবার নাহি অধিকাঁর'--বুঝিতেও। বিদ্যা- 
পঠিতে, হব) যথ, সুপুরুখ কবহু না তাজয়ে লেহ-_স্থজন কখনও না তাজে ন্বেহ। অদ্যাপি 
য্য'প কদাপি গ্রতৃতি শব বাঙ্ালাতে চলিত আছে? অপি পরীবর্তে ও লইয়াও আছে; 
যথা, আজিও যদিও কছু। কেহ_কে“অপি। আুঙরাং কেহও হইতে পারে না। কেই-_ 
কে, কেও, কেউ । অহইতে ও, এবং ও হইতে উ সহজে আসে। “কেহই” পদও হইতে 
পারেনা । কারণ সম্ভাবনায় হ বসাইয়া, ই দ্বার! তাহা! অবধারিত হইতে পারে না। কোন 
+9-কোনো। স্থত্রাং 'কোনো? পদ ব্যাকরণে অশুদ্ধ । বাশুবিক, শবের গ্রক্কৃত অর্থ 
বিশ্বৃত হইয়া “কোনোও কোনো, লোক ভাবের আবেগ ভাঁষায় প্রকাশ করিতে ন পারিয়া 
কতবগুলা ও ই লাগাইয়! ফেলে, মেন শিশু ঁ এ, কিংবা! ভাঁষানভিজ্ঞ জানস ইহ! ইহা? (ইপ্নে 
ইয়ে) বলিতেছে। “কোনোও লোকই যাইতে পারিল না”-_ইত্যাকার ভাষ! শুদ্ধ বলিতে 
পারা যায় না। “তোমা দ্বারা কোনই কাজ হবে না+__কোনও কাঁজ, বলা উদ্দেঠ। কখনও) 
ক্ষণ? এখনই এক্ষণই ;_-কধিত ভাষায় ছুই ছুই রূপ আছে। ক্ষণও ক্ষণই বূপে স' অপি 
হি অর্থ সুষ্পষ্ট আছে (ই দেখ )। 

স* এবং শব্দের অর্থ এবম্‌-প্রকার, এবিধ চক্তর্য এবং জলম্বল তাহার রচিত, জজ 


পপ 


(১৯০৭ শকে ) গুরহি তেজল!_-দূর হইতে তাজিল ; 'গোকুগ টাদহি মোছে পাঠায়ন--হি মিষ্ট কিংবা পা 
পূরণে । “তোহারি নামগুণ সত রটতহি--রটতই ; 'অরুপহি লোটন করণ ঢা$নি লোরহি কত শত ঘা়-স্লে!ঠন 
অর বর্ণ, চাছদি করণ) লে।র-_ প্র র--কতম্পত ধার! (১৬১৪ সালের সাঃ পঃ পঃ)। 











২৩৮ বাঙ্গাল! ব্যাকরধ। 

হুর্য তাহার রচিত, এইরূপ জলম্বল। কথা-বার্তার ভাষায় এবং ও সংযোক্জক-অব্যয় শুনিতে 
পাওয়! বায় না। প্রাচীন বাঙ্গালাতেও পাওয়। যায় না। ইহাতে বোধ হয়, ইংরেজী রীতির 
অনুকরণে আধুনিক লিখিত ভাষায় এবং ও অব্যয়ের বাহুল্য ঘটিয়াছে। রাম শ্যাম যছ হরি 
আপিবে--এবৎ ও সংযোজক-অব্যয় আবশ্তক হইল না। সাদৃশ্ত-ভাব স্পষ্ট করিতে হুইলে 
এবং আবস্ক হয়, নতুবা হয় ন। অর্থাৎ, এই-প্রকার এই-বুপ বলা যেখানে আবশ্ক, 
দেখানে এবং চাই । আধিক্য, আত্তিশষ্য ভীব স্পষ্ট করিতে হইলে ও আবশ্তক, নতুবা 
নহে। 


১৬৭। কভু, তবু। 

স* কদাপি তদাপি শব্দের অপত্রংশে কতু, তবু) প্রাচীন কতু শব্দ অধুন| পদ্যে পাওয়া! 
যায়। বা* কভু, ও* কেবেছেঁ, হিৎ কভী, মণ কর্ধী'। স* কদা হইতে বা* কবে, ও* 
কেবে, হিঃ কব । স* অপি স্বানে হি হইয়া ৪ কেবেঙেঁ, হি* কব্1হী-কভী, ম* কদ1+ 
হাঁ-কধী'। বা" কবেও অর্থাৎ স” কদাঁপি হইতে কবু-কভূ। এইবুপ তদাপি__তবেও 
হইতে তবু । সুতরাং কভূও, তবুও ব্যাকরণে অশুদধ | ( মেঘনাঁদবধে,__-তবু9 উজ্জল বন ও 
অপুর্ব রূপে) স* তদাপি অর্থে ৩খন9| কিন্তু, বাঁ" তবু অর্থে স* তথাপি হইয়াছে । 
বা" তবে (তখন ) স* তদ্া। ও* ঠেবে, হি তব, ম* তেৰই!। “তবহ' পূরব মন সাধে", 
যবে তুমি আসিবে তবে শুনিবে'--এর্প শীয়োগ বাঞ্গালা হইতে উঠিয়া যাইতেছে । “যবে 
“তবে” স্বীনে 'যখন' 'তখন' বসিতেছে। 


১৬৮। কি। কী। 

স স্কত কিম্‌ কিঞ্চ কিমু কিংবা প্রভৃতি স্বানে বা'তে কি বসে। যথা, প্রশ্নে, তুমি যাবে 
কি? বিতর্কে, “দেব কি দানব, নাগ কি মানব?” সমুচ্চয়ে, 'কি ইতর কি ভদ্র, সকলের 
জ্ঞান আবস্তক'-_এখানে দ্রষ্টবা, ইতর ও ভদ্রে ভেদ করিয়। সমুচ্চয় অর্থ আসিয়াছে । বাক্যের 
'আরস্ত, “কি তাই বহুদিনের পর দেখ! কৌঁধে ক্ষোভে কী,__কী এত আম্পর্ধ! ! 

কি সর্বনাম শও আছ্ছে। যথা, দে বলে কি তার মতন ছঃখী এজগতে কেহ নাই? 
চ্ভীদাসে, 'রাঁধা বিনোদিনী তোমারে বলিতে কি” প্রথম উদ্দাহরণের কি-_অর্থ জ্ঞাঁপনে 
বলা যাইতে পারে) দ্বিতীয় উদ্দাহরণে, “বলিতে কি'--বলিতে বাধা কি আছে। 

কি ও না একত্র হয় কিনা । যথা, চণ্তীদাসে, 'ননদী বোলয়ে হে লো কি না ভোর 
ছৈল--তোর হল কি-প্রশ্নে। “ছিজ চণ্ডীদাস কয় সঙ্গদোষে কি না হয, রীষ্ছমুখে শশী 
মসিলাভ'--কি না হর--সব হয়। 'তবে কি না সৎসঞ্জা ছূর্সভ'-_কি না-_স্ঞাপনে । গজেন্তরঃ 
কিনা গঞ্জানীং ইন্্র+--কিনা ব্যাখ্যানে। নাকি প্রশ্নে, বিন্ময়ে, 'বেলি অবসান কালে 
গিয়াছিলি না কি জলে তুমি যাবে কি না, তাই এত'বৃষটি-_ বৃষ্টির কারণ তোমার গমন। 


অব্যয়। ২৩৯ - 
ভাগ্যে তুমি এলে, লোক পাঠিয়েছিলাম আর কি'-আর কি মনে কর। 'থাঁবার বেলা 
হয় আর কি'_ আর অধিক কিছু বলিবার নাই। “তাঁৰই কি--তাহা ব্যতীত আর কি। 
“যাবে বই কি।'-_নিশ্চয়ই যাবে । “যাবে বই কি 1"_যাঁওয়া অসম্ভব] প্রষ্টবা, এই ছই 
উদ্দাহরণে “যাবে' পদেরষ্গরত্র। সমান নহে । 
১৬৯। খালি। 

খালি শব আর্বাঁ, অর্থ,__শূন্য। বা*তেও শূন্য, এবং শৃল্ত হইতে বৃথা! অকারণ অর্থ। যথা, 
থালি হাতে যাবে ? শূন্য হস্তে ) হাত খালি কর--শৃন্ত | সে খালি বকে- বৃথা, অকারণে। 
বিজ্ঞাপনে 'কর্মধালি'__সংস্কত শব্দের সহিত আবাঁ শব্দের সমাস! 

১৭০1 ত। 

স* তু হইতে বা* ত বলা যাইতে পারে। তু নানা অর্থে বসিত, তও নান! অর্থে 
বসে। যথা, অবধারণে,ভুমি বলেছিলে ত, তা হলেই হ'ল? ত্ডীদাসে 'মখুরা নগরে 
ছিলেত ভাল।' প্রশ্নে, বাড়ীর সব ভাল ৩ ? পক্ষান্তরে, তোমার ত সেই কথা, অন্তের যাহা 
হউক। সংস্কতে তু সমুচ্চয়, সম্পর্ক প্রভূ অর্থে বসিত, বাঙ্গালায় ত দ্বার সে সব অর্থ 
আসে নাঁ। সংস্কতে তু পাদ-পুরণে প্রচুর পাওয়! যায়, বাঙ্ালাতেও পাদ-পুরণে ত আছে। 
কোন কোন বা” প্রাচীন পদ্যে যেখানে-সেখাঁনে বহুষ্বলে, পাদপুরণে ত বলিত। যথা, শুষ্ঠা- 
পুরাণে, €কেবা তুঙ্ধার মাতা পিতা কহত ন! উত্তর ৮ “সংসার তরিবাত জদি বাইস্ক হেন ভেলা ।, 
শ্রীচৈতন্ চরিতাম্ৃতে ত এর প্রাচুর্য আছে। এইবুপ, এক এক ব্ন্তি প্রান প্রত্যেক কথার 
শেষে একটা করিয়া ত বসাইয়| যান। প্রশ্নে পদ-বিশেষের উপর বল দিতে হয়, নতুবা! প্রন্কত 
অর্থ বোধ হয় না । তুমি তাকে বোলেছ্িলে_-এই বাক্যের এক এক পদ্দে বল দিলে এক 
এক অর্থহয়। তুমি তাকে বোলেছিলে-তুমি ত তাঁকে বোলেছিলে অর্থাৎ আর কেহ বলুক 
না বলুক। তুমি তাকে বোলেছিলে-_তুমি তাকে ত বোলেছিলে--অর্থাৎ নির্দিষ্ট লোককে । 
তুমি তাকে বোলেছিলে-_বোৌলেছিলে ত-_- অর্থাৎ তুলিয়া যাও নি ত? এই ত স* তু এর মতন 
পদের প্রভেদ করিতেছে । কবিকঙকণে, “আমি ত বৎসর সাত মৃগ মারি খাই ভাত, এমন ত 
কতু নাহি দেখি _-এখানে ত অবধারণে। কর্বকঙকণে, “যে হোক সে হোক নারীর স্বামী ত 
ভূষণ ।'_-ত নিশ্চয়ে, প্রশংসায় । বলা! বাহুল্য সকল খুলে ত এর অর্থ প্রভেদ কর! কঠিন। 

১৭১। না। | 

/,  ন। নিষেধার্থ প্রকাশ করে। যথা, তিনি করেন না। সাবা নিষেধ না হিাগগে 
পরে বসে। 

০ না পরে স্থার্থে ক বসিয়া নিষেধার্থ দৃঢ় করে। বথাঁ, সে যাবে নাক এই কবি ্‌ 

পদ্দের পরেও বঙ্িতে পারে। বথা, সে বাবেক না। কিন্তু, ররর রর 
নাঁক শও শিট সমাজ হইতে উঠির। যাইতেছে। 


২৪০ বাঙ্গাল! খ্যাকরখ। 


৬০ অন্ুভ্ঞা-কিয়া-পদের পরে না বসিলে ততদ্বারা অনুরৌধ, আদেশ প্রকাশ করে 
(১২৬ পৃঃ) যথা, ভুমি কর না, খাও না। এপ্বলে দ্রষঠব্য, বাক্য উচ্চারণের সময় ক্য়াপদে 
মাতা অধিক, ন।-চ্তে অত্যন্প । অনুজ্ঞা কিয়াপদে নিষেধ বুঝাইতে হইলে পরে সম্মতিস্থচক 
অন্য এক বাক্য আবশ্ক হয়। যথা, তুমি করিও না, সে করিবে; তুমি খেও না, সে খাবে । 
এখানে না-তে মাত্রা বাড়াইতে হয়। তুমি কর না কেন-_্্যর্থঃ (১) তুমি কেন (কি হেতু) 
না কর) (২) তুমি কর, কেনন| (যেহেতু ) তোমার শন্তি আছে, কিন্ত)... । 

1০ প্রশ্নে বিকল্প বা পক্ষান্তর বুঝাঁইতে ছুই বাক্যের কিংবা! ছুই পদের মাঝে না বসে। 
যথা, তুমি যাবে, না সে যাবে? সংবাদ ভাল, না মন্দ? আম চাই, না কাঠাল চাই? 
--( সংক্ষেপে ) আম না কাঠাল চাই? 

1/০ কিয়াপদের পূর্বে না৷ বিলে সন্দেহ, বিকল্প, বিতর্ক প্রকাশ করে। যথা, তুমি ন! 
যাও, সেযাবে; যাওয়া না হয়, না হবে? যদি নাযা9, নাযাবে। চণ্ডীদাসে “বিহরা- 
কাতর! বিনোদিনী রাই পরাণে বাচে না বাচে, “আহা মরি মরি সঙ্কেত করিয়া, কত না! 
যাতনা দিনু'--এছ্বলে, কত যাতনা না দিমু, বলাও চলিত। তুমি না বোলেছিলে 1 
্রশ্নেও না ক্য়াপদের পুর্বে বসিয়। সন্দেহ প্রকাশ করে। কেহ কেহ যে-না, সে-ন1 বলে। 
যথা, তুমি যে-না বোলেছিলে £ তুমি সে-না বোলেছিলে ?-_বিতর্কে । প্রশ্ন ন| হইলে, যে-না 
সে-না দ্বার! নিশ্চয় প্রকাশ করে। তুমি যে-ন! বৌলেছিলে, তাই কোরেছে ;--তুমি না বলিলে 
সে করিত না। তুমি সে-না গেছিলে, তাই দেখা পেলে_তুমি না গেলে দেখা পাইতে 
না। অপত্রংশে যে-না হ্বানে যিন্‌, সে-ন] হ্বানে সিনূ হয়। এই সেনা ওড়িয়াতে ও 
আছে। 

1% বাক্যের কিংবা পদের পরে না বদিলে ব্যাখ্যান বা অর্থ বিকাশ করে) যথা, 
কোথায় তৃমি যাবে, না সে গেল! গজেব্্রবদনং__-না গজের মধ্যে বুহৎ যে এ্রাবত তাহার 
বদনযুস্ত । ব্যাখ্যানে কিনা ও বসে। কেন নাকেন কি কারণে কি হেতু, না_এই 
কারণে) অতএব কেননা যে হেতু । এখানে না ব্যাখ্যানে। 

1৬০ সংশয় বিতর্ক দুর হইয়া নিশ্চয় আসিলে নাঃ বলা যায় । যথা, নাঃ যাঁওয়! যাক্‌; 
'ীবন-টা কিছু নাঃ । এখানে ভ্রষ্টব্য না-তে বিসর্গ দিয়া বুদ্ধ সংশয় দুরীক্কৃত হয়। 

নাই, নি, এবং নহ ধাতু সম্বশ্ধে পূর্বে বল! গিয়াছে (১২৬ পৃঃ)। 


১৭২1 বা। 


স* বা হইতে বা বা । বিকল্প ;--রাম বা শ্তাম কেহ যাক; সমুচ্চয় )- রাম বা হাম 
1 যছু, কারও কর্ম নয়; বিতর্ক )--মে গেল বাঁ; গেলই বানা গেলে ভাল হইত, কিন্তু, 
গেলে ক্ষতিও নাই; অন্তার্থ;_-কাঞ্চন বা সোন! পীতবর্ণ ( এই অর্থে বা স্থানে অর্থাৎ বলা 
ভাল, কারণ ব। দ্বার! বিকল্পও বুঝাইতে পারে )। 


অব্যয়। ২৪১ 
কি কে যেগ্রতৃতির সঙ্গে বা বসিয়া বিতর্ক অর্থ গ্রকাশ করে। বা, ভারতচঙ্তে, 
“কবা রূপ কিবা গুণ”) চণ্ডীদাসে, “সই কিবা! সে শ্তামের রূপ", 'এখন কহু মনের কথ! আইলা 
কিব। কাষে”, ন্িধ! ছানিয়! কেবা, ও সুধা টেলেছে গো', “সখিরে মনের বেদন! কাহারে কহিব 


কেবা যাবে পরতীত' । যে বাঁ, কেহবা, নিব নি রনি ইহারি সকল স্বলে 
বিতর্ক। যদি বা (স*)--পক্ষাস্তর 


১৭৩। বরং বরঞ্চ । 
স্কতে বরম্‌ অর্থে অপেক্ষাকৃত উতকৃষ্ট। বা*তেও সেই অর্থ। 'রাম বরং ভাল” তুমি 


বরং যাঁও--ন! যাঁওয়। অপেক্ষা যাওয়! শ্রেয়ঃ। বরং ও বরঞ শবের প্রয়োগ এক । আরও 
ভীল--এই অর্থে বরঞ বুল! যাইতে পারে৷ 


১৭৪। বুঝি। 
বুঝি (বোধ করি, অনুমান করি ) যণ্দও বিয়াপদ, অর্থে ও প্রয়োগে অবার়-সবূপ। চণ্ডী- 


দাসে, “করিয়া চাতুরী যাবে বুঝি হরি, রাধারে করিতে সখী” । পারা-( স প্রায় ) শব্বও রাড়ের 
পশ্চিমাঞ্চলে বুঝি অর্থে প্রায় শোন! যায় । ও*-তে পর! (পারা ) বহু প্রচলিত। 


১৭৫। মাত্র। 
সংস্কৃতে মাত অর্থে অবধারণ, সাকল্য। বা*তেও তাই। যথা, এই মাত্র শুনিলাম-ইহা! 
ভিন্ন আর কিছু শুনি না । ( এই মাত্র এই ক্ষণ অর্থেও প্রয়োগ আছে। ) মুল্য ৪২ টাকা মাত্র 
- সাকলো চারি টাকা | কেহ কেহ কেবল, সঙ্গে মাত্র শন যোগ করে। যেমন, কেবল 
মাত্র ইহা বন্তুবা-এরুপ প্রয়োগ ভূল বলিতে হইবে । কারণ কেবল ও মাত্রের অর্থ এক । 
১৭৬। মধ্যে ভিতরে। 


স মধ্যে বহু না থাকিলে বসে না। মথা, পণ্ডিতের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ । গ্রামের মধ্যে 
ভিনি ধনবান্‌__এখানে গ্রামের যাবতীয় মান্ুষ তুলিত হইতেছে । মধ্যে অর্থে মধ্যত্বলে আছে। 
যথা, ঘরের মধো ( মধ্যস্বলে ) বিছানা । স* অন্যন্তর হইতে বা* ভিতর) স্থুতরাং ভিতরে 
অর্থে অন্তর্গত । যথা, ঘরের ভিতরে রাখ, অর্থাৎ বাহিরে নয় । সুতরাং, লোকের ভিতরে তিনি 
 অেষ্ট বলা গ্রামাতা | 

১৭৭। যে। 

স* যৎ--যেহেতু--ঘর্থে যে। যথা, সে যে হুজন নয়, তুমি যাবে যে। চগ্তীদাস 

কয় ভুবনে ন! হয়, এমন রূপ যে আর | কেন যে যাবে--কেন, কিহেতু ; সুতরাং “কেন 


যাবে বলিলেও চলে । ১১৭ 
ম* যতসূ, যথা-পরিমাণ অর্থে যে। বথাঁ, তুমি বে ভাল, তাজানা আছে? চণ্তীদাসে। 


২৪২ বাঙ্গাল! বাকিরণ। ! 


“ঙ্গিম রজিম ঘন যে চাহনি, গলে যে মোতিম হারি, যে ভঙ্গিমা-যুস্ত ও রাঙ্গা চোখের 
ঘন চাহনি, গলার বে মোতির হার। সাদৃশ্য অর্থও বলা! চলে । যথা, 'অঙ্গুলির আগে চাদ যে 
ঝলকে, পড়িছে উছলি জোর'- আঙ্গুলের আগায় চাদ যেন ঝলকে। সত্য অর্থে। বা, 
এক যে ছিল রাজা, তার ছুই রাণী (ও*তেও জনে যে র্জ! থিল1)--গল্প হইলেও মত্যের আভাষ 
দেওয়া উদ্দেশ্্। স* যত্ত হইতে যে--যেখানে। যথা, তোমায় কোথায় যে পাব, তা! জানি না! 
_যে স্থানে পাঁব তাহ! কোথায়। স* যদ্-যাহা যে অবশ্ঠ সর্বনাম । যথা, সে বলিল যে 
তাহার বাড়ীতে জনেক কুটু্ধ আসিয়াছে ) তুমি যে বলেছিলে সে যাঁয় নাই। 

বিদ্যাপতিতে যে_যেহেতু-স্বানে য়ে। যথ|। ছলিত না বুঝিয়ে না জানিয়ে মান'-- 
ইঙ্গিত বুঝি না যে, মান জানি না যে। এইরূপ চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস চৈতন্তচরিতামৃত প্রত্থৃতি 
প্রাচীন গ্রন্থে । বিদ্যাপতি চশ্ডীদাস জ্ঞানদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবি একি শব স্বানে (কিএ _) 
কি য়ে প্রয়োগ করিয়াছেন। (তৃ* এগোটা (একট! )--৪* গোটাএ।) যথা, বিদ্যাপতি, 
কিয়ে মম দিঠি পড়ল শশিবয়ন।'-_শশিবদন। আমার দৃষ্টিতে এ কি পড়িল। দ্দারুণ বঙ্ক 
বিলোকন থোর। কাল হোই কিয়ে উপজল মোর।/__দাবুণ বীকা অল্প দৃষ্টি আমার এ কি 
কাল হুইয়! উপস্থিত হইল! “'বামর ঝামর কুটিলহি কেশ। কি য়ে শশিমণ্ডল বিশ খণ্ড সম্বেশ 1” 
কাল কাল কুটিল কেশ; তাহাতে চন্ত্রমগ্ডল ও মমুর-পুচ্ছের এ কি সন্নিবেশ। একি 
দ্বার! বিস্ময় বুঝায় । য়ে বানান ত্বলে ভারতচন্দ্রে এ। যথ।,কি এ নিরুপম শোভা মনোরম, 
হরগৌরী এক শরীরে । (১৩৮ পৃঃ টাঃ দেখ) 

১৭৮। শুধু 

স* শুদ্ধ হইতে বা* শ.ধ,। শুদধ অর্থে মিশ্রিত, কেবল। যেমন, শুধু ভাত পায় না, 

ডাইল চায়! শুধু হাতে দাইতে নাই, শুধু রাম যাক । 


১৭৯। স্থদ্ধ। 
রা স্থাদয যাবে । অর্থাৎ রামও যাবে। বোধ হয় এই সুক্ধ শব স* সহিত সার্ধম্‌ কিংবা 
স্ধাচ্‌ শবের অপত্রংশ | স* সঙাচ্‌ শব্দের অর্থ সঙ্গী, সহায়। সগ্্যচ, হইতে সধ্য_সদ্ধ আসা 
অসম্ভব নয় । রাম সুদ্ঘ যাবে-রাম সঙ্গী হইয়| বা! রাম (শ্তামের) সহিত যাঁবে। ও*-তে 
সুদ্ধা এই অর্থে আছে । ওতে মধ্য শবও সুধা পরিবর্তে বসে। বরা, সে মধ্য যিবে_ 
ঘা" সেও (কিংবা সে সহিত) যাবে । বোধ হয়, স স্বীনে ম আসিয়া ও* মধ্য হইয়াছে। 


১৮০। হা। 

স* হ নান! অর্থে বসিত। এক অর্থ নিয়োগ ছিল। সেই হ বাণতে হা হইয়াছে। 
পূর্ববপ্তোর স্থান বিশেষে হ আছে। আমি করিব? হবাস্থী। নিয়োগ হইতে সন্মতি। 
“সে যাবে ? ই" ই! শব রাড গ্রীমা ছে হইছে । 

বিন! কারণে কাঁহাকে মারিতে গেলে উপস্থিত লোকে বলে, “হাঁ হাঁ কর কি? এই 


কুৎসার্থ স হ কিবা হা হইতে। ছুঃখার্ভবোধক স+ ছা হইতে বাঁ এই ছা হা মনে করা 
যুক্তিযুক্ত । স* হা হইতে বা* হাঁয়। স* অহহ হইতে আহা । 

স* হুম ছুম্‌ স্বাতি, সন্মতি, বিতর্ক প্রভৃতি অর্থে বসিত। ৰাপ্তে ছা", ই দ্বারা সে সব 
অর্থ অসে। হুম্‌ প্রশ্নে বা উ*) হম নিষেধে বা" উহ, । 
স* হে সম্বোধন, আহ্বান অস্ুয়াদি অর্থে। বাঁ* ছে,হেঁ সে আর করিবে 1--অস্থুয়া 

অর্থ। সম্বোধনে বা* হে। | 





এই অধ্যায়ে বাঙ্গালাভাষার সম্পূর্ণ ব্যাকরণ লিখিতে অভিপ্রায় করি নাই। সম্পূর্ণ 
করিতে হইলে অধ্যায়টি দ্বিগুণ বাড়াইতে হইত। অসংখ্য সংস্কত শব বাঙ্গলাভাষায় চলিত ' 
আছে, বাঙ্গাল বাকরণে সে সকল ও আলোচা । এখানে সে সকল শব্ধ পরিতান্ত হইয়াছে। 
স্কৃত-সম শবের ব্যাকরণ সংস্কৃতব্যাকরণ : সংস্কতভব শবের বাকরণ মুখাতঃ সংস্কত- 
ব্যাকরণ হইলেও নান। বিষয়ে সে বাকরণ অন্যরূপ হইয়াছে | এথানে এই বাকঃণের একটা 
অংশ বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছ্ি। বাল-বোধ কি পন্ডিত-বোপ, ভাষা-বোধ কি ভাষ/-ব্যাকরণ- 
বোধ, জানিনা । বাঙ্গালা-শব্ব-কোষে চেষ্টার প্রয়োজন বোঝা যাইবে ৷ বাঙ্গালাভাষার 
বাকরণ কি বৃহৎ বাপার, বাঙ্গালাভাষার কি সামর্থা তাহার ক্ষীণ আভাস এই কএক পৃষ্ঠা 
হইতে পাওয়! যাইতে পারিবে । 

বাঞ্খালাভাষায় প্রচলিত সংস্কৃত শব্ধ ও বাঙ্গালা শব একত্র করিলে মোট শব্ধ ত্রিশ- 
সহত্রের ন্যুন হইবে না। স্তরাং বাঙ্গালাভাষ! বলিলে শঝের এক বৃহৎ অরণ্য বুঝায় । 
যিনি ইহার ব্যাকরণ লিখিবেন, তিনি এ অরণো প্রবেশ করিয়া শব্ের রচন দেখিয়া শ্রেণী- 
বিভাগ করিবেন। কিঞ্চিৎ অসাবধান হহলে শ্রেণীবিভাগে ভুল হইবে, এবং প্রচুর জ্ঞানের 
অভাব হইলে সংভ্ঞা-নর্দেশে ভুল হইবে । এহ ছু₹ কারণে এই বাকরণে ভূল অনেক দেখা 
যাইবে । একে লেখকের ভুল, তাঁর উপর মুদ্রাকরের 'অবস্থস্তাবী ভুল,-_-এট ছুই ভুল মিশিয়া 
পাঠকের ধৈর্য পুনঃপুনঃ পীড়ন করিবে । কোন কোন শব্দের নুতন বানান এবং কোন কোন 
নূতন অক্ষরও পাঠকের বিরাগ-বুদ্ধি করিবে । 

এই সব জানিয়া-শুনিয়াও যে সাহিত্য-পরিষদের মহামন্ত্রী শ্রদ্যাম্পদ শ্রীরামে্নুনার- 
ত্রিদেবী-মহাশয় এই গ্রশ্থ প্রকাশে উদ্যোগী হইয়াছেন, তাহাতে আমিই আশ্চর্য হইয়াছি। 
বাঙ্গালাভাষার প্রতি অনুরাগ প্রগাঢ় না হইলে তিনি এ কার্ধে উৎসাহী হইতেন ন|। 
বঞ্জাদেশে কত কত জ্ঞানবৃদধ বয়োবৃদধ নমস্ত পণ্ডিত আছেন, বাহাদের পদরেণুও পাইবাঁর 
যোগ্য এজনা নহে, তাহার! ভ্রম সংশোধন করিয়! মাতৃভাষার প্রতিষ্ঠা-সম্পাদনে অবশ্ত যত্বশীল 
হইবেন। যদি ধ্ুষ্টতা না হইত, তাহা হইলে বলিতাম এই লেখক পঞ্ডিতমগ্তলীর নিকট 
কেবল ভ্রমপ্রদর্শন আকাঙ্ষ! করেন। কারণ তাহাতেই উদ্দেন্ত-সিদিষর আশা । 


্ 


